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রাসূেল  েখাদার  স্ত্রী  খাদীজা  (সা.)  িছেলন  মহানবীর  ওপর  ঈমান  আনয়নকারী  এবং  ইসলাম  গ্রহণকারী  প্রথম  মিহয়সী
নারী ৷  নবীজীর ওপর েয আয়াতগুেলা অবতীর্ণ হেয়িছল ঐসব আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলেক আেদশ িদেয়েছন,
িতিন েযন জনগণেক পরকালীন ভয়-ভীিতর কথা বেল এবং উপেদশ িদেয় ইসলােমর িদেক আহ্বান জানান ৷ রাসূেলর ওপর যখন
সূরােয় মুদ্দাস্িসেরর প্রথম চার আয়াত নািযল হয়, তখনই িতিন বুঝেত েপেরিছেলন েয, তাঁর ওপর অর্িপত জনশুদ্িধর
মহান দািয়ত্ব পালেনর কাজ শুরু করার সময় এেস েগেছ এবং আল্লাহ চান জনগেণর মােঝ েহদায়ােতর আেলা উদ্ভািসত হেয়
উঠুক ৷  সূরা মুদ্দাসিসের বলা হেয়েছ :"েহ চাদরাবৃত !  উঠুন,  িবশ্ববাসীেক সতর্ক করুন এবং আপনার প্রিতপালেকর

মাহাত্ম্য ও শ্েরষ্ঠত্ব েঘাষণা করুন ! এবং আপনার েপাশাক পিবত্র করুন !"
পুরুষেদর  মােঝ  িযিন  রাসূেলর  প্রিত  সর্বপ্রথম  ঈমান  এেনিছেলন  িতিন  হেলন  হযরত  আলী  (আ.)  ৷  তাঁর  বয়স  িছল  তখন
এগােরা বছেরর মেতা ৷ রাসূল যখন হযরত আলী (আ.)  েক ইসলােমর দাওয়াত িদেলন,  আলী (আ.)  অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনার
সােথ তাঁর েছাট্ট হাত দুেটা রাসূেলর পিবত্র হােত সঁেপ িদেলন৷ রাসূল (সা.) আলেতাভােব আলীর হােত চাপ েদন ৷
আলী এ সময় উত্ফুটল্ল মেন তাঁর ঈমােনর সাক্ষ্য িদেয় বলেলন : আশহাদুআল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াশহাদুআন্না
মুহাম্মাদুর  রাসূলুল্লাহ  ৷  হযরত  আলী  (আ.)  আল্লাহর  একত্েব  িবশ্বাস  স্থাপন  কের  এবং  মুহাম্মাদ  (সা.)  এর
েরসালােতর সাক্ষ্য িদেয় ইসলােমর ওপর প্রথম ঈমান আনেলন ৷ শাহাদােতর মুহূর্ত পর্যন্ত এই ঈমােনর ওপর অটল েথেক
ইসলােমর  েখদমেত  িতিন  সাধ্যমেতা  িনেয়ািজত  িছেলন  ৷  এভােবই  িতন  ব্যক্িত  সমন্বেয়  ইসলােমর  প্রাথিমক  সমাজিট
মক্কা শহের গেড় উেঠিছল ৷ এ সমাজিটর মূল িভত্িত িছল একত্ববাদ ৷ তাই মূর্খতা এবং েশেরিকর সােথ তাঁেদর সংগ্রাম

শুরু হেয় যায় ৷
মুহাম্মাদ (সা.) দৃঢ় সংকল্েপর সােথ েতৗিহদ বা একত্ববােদর দাওয়াতী কাজ শুরু কেরন৷ নবুয়্যিতর দািয়ত্ব পাবার
পর েথেক আল্লাহর রাসূল খাদীজা ও আলীেক সঙ্েগ িনেয় েফেরশতা জীব্রাঈল (আ.) এর িশক্ষা অনুযায়ী নামায আদায় কেরন
৷ রাসূেল েখাদা (সা.) একটানা িতন বছর দাওয়াতী কাজ চালান ৷ এ সময় িতিন প্রকাশ্েয দাওয়াতী কাজ করার পিরবর্েত
েগাপেন েগাপেন েতৗিহেদর পেথ মানুষেক আহ্বান করাটােক কল্যাণময় ও শ্েরয় মেন করেলন ৷ আলী (আ.) এর পর যােয়দ িবন
হােরসা হেলন দ্িবতীয় ব্যক্িত িযিন রাসূেলর ওপর ঈমান আেনন ৷ এরপর ধীের ধীের অন্যান্যরা ইসলাম ও রাসূেলর ওপর
ঈমান  আেন  ৷  রাসূল  (সা.)  অত্যন্ত  িবচক্ষণতার  সােথ  এবং  সেচতনভােব  দাওয়াতী  কাজ  আঞ্জাম  িদেয়েছন  ৷  িতিন  তাঁর
অন্তর্চক্ষু িদেয় যােক উপযুক্ত েদেখেছন তােকই ইসলােমর দাওয়াত িদেয়েছন ৷ এই িতন বছের েয স্বল্পসংখ্যক েলাক
মুসলমান  হেয়িছল  কুরাইশ  েনতারা  তােদর  িবরুদ্েধ  উল্েলখেযাগ্য  েকােনা  প্রিতবাদ  বা  িবক্েষাভ  েদখায়  িন  ৷
িকন্তু েযিদন রাসূল িবেশষ দাওয়াতী কাজ অর্থাৎ তাঁর িনকটাত্মীয়েদর মােঝ গণদাওয়াত েদওয়ার কাজ শুরু করেলন,
এবং েশর্ক ও মূর্িত পূজার সমােলাচনা করেলন, েসিদন েথেকই প্রত্যক্ষ বা পেরাক্ষভােব রাসূেলর িবেরািধতা শুরু

হেয় যায় ৷
িনঃসন্েদেহ  েয  সমােজ  কুসংস্কােরর  বীজ  গভীের  প্েরািথত  ঐ  সমােজর  আমূল  সংস্কার  করেত  হেল  দুিট  িজিনস  খুবই
গুরুত্বপূর্ণ  ৷  প্রথমত  কথা  বলা  বা  ব্যাখ্যা  েদওয়ার  শক্িত  খুবই  প্রেয়াজন৷  জনগেণর  সামেন  এমনভােব  নতুন
িচন্তাদর্শন ব্যাখ্যা-িবশ্েলষণ করেত হেব যােত জনগেণর িচন্তায় ঐ বক্তব্য বা ব্যাখ্যা গভীর প্রভাব েফেল ৷

ফেল জনগণ নতুন িচন্তাদর্শন িনেয় িচন্তা-ভাবনা করেত শুরু কের ৷



দ্িবতীয়ত  প্রিতরক্ষামূলক  শৃঙ্খলা  িবধান  করা,  যােত  িবেরাধীেদর  অত্যাচােরর  িবপরীেত  যথার্থ  প্রিতক্িরয়া
েদখােনা  যায়  ৷

েতা  রাসূেলর  বাচনভঙ্গী  এবং  ব্যাখ্যা-িবশ্েলষণ  িছল  সর্েবাত্কৃরষ্টমােনর  ৷  তাঁর  বাচনভঙ্গী  এেতা  েবিশ
হৃদয়গ্রাহী  িছল  েয,  তাঁর  কথা  শুেন  সবাই  মুগ্ধ  হেয়  েযত  ৷  অলঙ্কারপূর্ণ  এবং  প্রাঞ্জল  বাচনভঙ্গীেত  িতিন
েকারআেনর অদ্ভুত সুন্দর আয়াতগুেলা মানুেষর সামেন ব্যাখ্যা-িবশ্েলষণ করেতন ৷ েকারআেনর এই আয়াতগুেলা এেতা
েবশী  িচত্তাকর্ষক  িছল  েয,  মুশেরকেদর  েকউ  েকউ  যখন  রাসূেলর  কােছ  আসেতা,  তারা  চমত্কালর  চমত্কাশর  ওইসব  আয়াত

শুেন ভীষণভােব প্রভািবত হেয় পড়েতা ৷
িকন্তু দাওয়াতী কােজর প্রাথিমক িদনগুেলােত মুসলমানেদর প্রিতরক্ষামূলক ব্যবস্থা খুব একটা সুিবধাজনক িছল
না  ৷  কারণ  িতন  বছেরর  েগাপন  দাওয়াতী  কােজর  ফেল  মাত্র  চিল্লশজন  ইসলাম  গ্রহণ  কেরিছল  ৷  রাসূল  (সা.)  আল্লাহর
আেদশক্রেম প্রকাশ্েয তাঁর গণদাওয়াতী কাজ শুরু করেলন িনকটাত্মীয়েদরেক ইসলােমর দাওয়াত প্রদােনর মধ্য িদেয় ৷
িনকটাত্মীয়েদর মােঝ দাওয়াতী কােজর সূক্ষ্ম দর্শনিট এই িছল েয, তারা যিদ নবীজীর ওপর ঈমান না-ও আেন, তারপরও
েগাত্রগত  এবং  আত্মীয়তার  সম্পর্ক  থাকার  কারেণ  তাঁর  প্রিতরক্ষায়  হয়েতা  এিগেয়  আসেব  ৷  েকননা  রাসূেলর

িনকটাত্মীয়রা  িছেলন  মক্কার  মধ্েয  খুবই  প্রভাবশালী  ৷
প্রকাশ্েয ইসলােমর দাওয়াত :

পিবত্র  েকারআেনর  সূরা  শুয়ারার  ২১৪  নম্বর  আয়ােত  বলা  হেয়েছ  :  ও  আনিজর  আিশরাতাকাল  আকরাবীন.....অর্থাত  এবং
িনকটাত্মীয়েদরেক উপেদশ িদন এবং সতর্ক করুন ৷ এই আয়াত নািযেলর পর রাসূল (সা.) তাঁর িনকটাত্মীেদর মধ্য েথেক

৪৫ জনেক িনেজর বািড়েত দাওয়াত কেরন এবং িসদ্ধান্ত েনন েয, তাঁেদর সামেন িনজস্ব রহস্য উন্েমািচত করেবন ৷
ধীের  ধীের  অন্ধকার  েনেম  আসিছল  আর  েমহমানেদর  আসার  সময়ও  ঘিনেয়  এেসিছল  ৷  আলী  (আ.)  েমহমানেদর  অভ্যর্থনার
স্থােনর িদেক একটু তাকােলন ৷ সবিকছুই প্রস্তুত িছল ৷ বনী হােশম েগাত্েরর মুরুব্বীরা যাঁেদর মােঝ রাসূেলর
অিধকাংশ  চাচারাও  িছেলন,  এেকক  কের  সবাই  প্রেবশ  করিছেলন  ৷  আবু  তােলব,  হামযা,  আব্বাস,  আবু  লাহাব  এবং  এমনিক
রাসূেলর সবেচ বেয়াজ্েযষ্ঠ চাচা হােরসও এই আমন্ত্রেণ উপস্িথত িছেলন ৷ রুেমর েভতর িবশাল দস্তরখান পাতা হেলা
৷ দস্তরখােনর দুইপােশ িফেরাযা রেঙর মািটর ৈতজস বা পাত্র এেন রাখা হেলা ৷ আলী এবং যােয়দ সুস্বাদু অথচ খুবই
সাধারণ  খাবার  দাবার  েমহমানেদর  পিরেবশন  করেলন  ৷  খাওয়া-দাওয়া  েশষ  হেয়  যাবার  পর  এবার  তাঁর  আসল  কথা  বলার

সুেযাগ  আসেলা  ৷  িতিন  এবার  উেঠ  দাঁড়ােলন  এবং  বলেলন  :
প্রথেমই মহান স্রষ্টার কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তাঁর সাহায্য কামনা করিছ, এবং সাক্ষ্য িদচ্িছ েয, আল্লাহ ছাড়া আর
েকউ  েনই  ৷  িতিন  এক  এবং  অদ্িবতীয়  ৷  তাঁর  েকােনা  শরীক  েনই  ৷  েহ  আমার  স্বজন  !  েজেন  রাখুন,  আিম  আপনােদর
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ৷ আপনােদর সমৃদ্িধ বা ভােলা ছাড়া অন্য েকােনা িচন্তা আমার েনই ৷ আল্লাহর শপথ কের বলিছ, আিম
তাঁরই  প্েরিরত  রাসূল৷  েতামােদর  এবং  সমগ্র  িবশ্বমানবতার  জন্েয  আমােক  প্েররণ  করা  হেয়েছ  ৷  েখাদার  শপথ  !
মৃত্যুর  পর  পুনরায়  জাগ্রত  হেব,  েযভােব  ঘুমােনার  পর  আবার  েজেগ  ওেঠা  ৷  েসিদন  েতামােদরেক  েতামােদর  কােজর
প্রিতফল েদওয়া হেব৷ আর প্রিতফল হেলা সত্ বা পুণ্যবানেদর জন্েয স্থায়ী েবেহশত এবং অসত্ বা পাপীেদর জন্েয
স্থায়ী  েদাযখ  ৷  আিম  সবেচ  ভােলাটাই  আমার  কাওেমর  জন্েয  িনেয়  এেসিছ  ৷  আল্লাহ  আমােক  আেদশ  িদেয়েছন  েযন  আিম

েতামােদরেক তাঁরই িদেক আহ্বান জানাই ৷
এ সময় আবু লাহাব রাসূেলর বক্তব্যেক উিড়েয় িদেয় ঠাট্টা কের বলেলা : আমরা েতামার উপহার গ্রহণ করার জন্েয ভীষণ

আগ্রহী ৷



রাসূল বলেলন : আিম েতামােদর জন্েয ইহকাল এবং পরকালীন মঙ্গল ও কল্যাণই উপহার িহেসেব এেনিছ ৷ আিম েতামােদরেক
দুিট  কথা  বলার  জন্য  আহ্বান  জানাচ্িছ  ৷  এ্যাক,  আল্লাহ  ছাড়া  আর  েকােনা  সৃষ্িটকর্তা  েনই,  অপরিট  হচ্েছ  আিম
আল্লাহর প্েরিরত রাসূল-এ দুিট কথার সাক্ষ্য েদেব ৷ এখন েতামােদর মধ্য েথেক েয এক্েষত্ের আমােক সহেযািগতা

করেব, েস আমার পের েতামােদর মােঝ আমার স্থলািভিষক্ত ও প্রিতিনিধ হেব ৷
এই েঘাষণার পর পুেরা মজিলশ নীরব-িনস্তব্ধ হেয় েগল ৷ েকবল আলী (আ.) তাঁেক সাহায্য করেবন বেল েঘাষণা িদেলন ৷
রাসূল তাঁর ঐ আহ্বান আেরা দু'বার জানােলন৷ প্রত্েযকবারই েকবল হযরত আলী (আ.) ই সহেযািগতা বা রাসূেলর আনুগত্য
করার েঘাষণা িদেলন ৷ রাসূল তখন েঘাষণা িদেলন, েহ জনগণ, এই যুবক আমার ভাই, েতামােদর মােঝ আমার স্থলািভিষক্ত

এবং আমার দািয়ত্বভারপ্রাপ্ত ৷
মজিলেশ এক ধরেনর গুঞ্জন েদখা িদল ৷ আবু লাহাব আবােরা ঠাট্টা-মশকরা শুরু করেলা ৷ এমন সময় রাসূেলর সহেযাগী ও
সার্বক্ষিণক পৃষ্ঠেপাষক চাচা আবু তােলব উেঠ সমােবশেক শান্ত হবার আহ্বান জানােলন এবং রাসূলেক সম্েবাধন কের
বলেলন : েহ প্িরয় বত্স ! তুিম েতামার প্রিতপালেকর বার্তা েপৗঁিছেয়েছা এবং আমরাও শুেনিছ৷ এখন আমােদরেক একটু
িচন্তা-ভাবনা  করার  সময়  দাও  !  আবু  লাহাব  আবােরা  েশারেগাল  কের  পিরেবশটােক  অশান্ত  কের  তুলেলা  ৷  আবু  তািলব
এবার সুস্পষ্ট জবাব িদেয় বলেলন :  েহ  বংেশর কলঙ্ক !  ক্বাবার েখাদার শপথ !  আমরা তােক সহেযািগতা করার জন্েয

প্রস্তুত রেয়িছ এবং েশষ পর্যন্তও তার সহেযািগতায় থাকেবা ৷
েস সময়কার মূর্িত পূজা ও েশেরিক ব্যবস্থার মধ্েয েতৗিহেদর পেথ মানুষেক আহ্বান জানােনা খুবই কিঠন কাজ িছল ৷
এিদেক  শুরু  েথেকই  একটা  িবষয়  েমাটামুিট  স্পষ্ট  হেয়  েগল  েয,  একিট  দল  রাসূেলর  িবেরাধী  ৷  িকন্তু  আল্লাহ  চান
তাঁর রাসূল েযন এেতা শত্রু আর িবেরাধীেদর েদেখ ভয় না পান বরং প্রকাশ্েয এবং সুস্পষ্টভােব দাওয়াতী কাজ কেরন

৷
অতএব আপিন েয ব্যাপাের আিদষ্ট হেয়েছন, মুশিরকেদর পেরায়া না কের প্রকাশ্েয তা শুিনেয় িদন ৷ আপনার পক্ষ েথেক

ঠাট্টা-িবদ্রুপকারীেদর জন্েয আিমই যেথষ্ট ৷
এভােবই রাসূল (সা.) তাঁর গণ দাওয়াতী কাজ শুরু কেরন ৷ এবার িতিন সাফা পর্বেতর পােশ সমেবত জনগণেক একত্ববাদী
ধর্ম  ইসলােমর  িদেক  আহ্বান  জানান  ৷  অত্যন্ত  আকর্ষণীয়  ভঙ্িগেত  ব্যাপক  দক্ষতার  সােথ  িতিন  মানুষেক  ইসলােমর
িদেক আহ্বান জানান ৷ এমিনেতই তাঁর সততা িছল সর্বজনিবিদত, সুতরাং এখন দাওয়াতী কােজর ক্েষত্ের তাঁর েসই সততা,
অবস্থান  ও  অিভজ্ঞতা  কােজ  েলেগ  েগল  ৷  রাসূল  িনেজই  বেলেছন  :  "েতামােদর  মােঝ  আমার  অবস্থান  হেলা  েসই
পর্যেবক্ষণকারী বা পাহারাদােরর মেতা, েয দূর েথেক শত্রুেক েদখেত েপেয় িনেজর কওমেক সতর্ক কের েদওয়ার জন্েয

ব্যিতব্যস্ত হেয় যায় ৷ েহ কুরাইশ েগাত্র, িনেজেদরেক েদাযেখর আগুন েথেক বাঁচাও ৷"
রাসূেলর এই বক্তব্য শুেন রাসূেলর চাচা আবু লাহাব জনগেণর মােঝ তীব্র ৈহ-ৈচ বািধেয় িদল এবং রাসূেল েখাদার

বক্তব্েয িবঘ্ন ঘটােলা, আর েলাকজনেক িছন্ন-িবচ্িছন্ন কের িদল ৷
গণ দাওয়াত িদেত িগেয় নবী করীম (সা.) নতুন এবং স্পর্শকাতর একিট পর্যােয় িগেয় উপনীত হেলন ৷ এরপর েথেকই কুরাইশ
কােফররা প্রকাশ্যভােব িবেরািধতা শুরু কের েদয় ৷ তারা ইসলােমর অগ্রগিত েরাধ করেত িবিচত্র ষড়যন্ত্েরর আশ্রয়
েনয়  ৷  িকন্তু  আল্লাহর  ইচ্ছায়  অিত  দ্রুতই  মুহাম্মােদর  ধর্ম  আরেবর  সীমানা  েছেড়  িবশ্েবর  িবিভন্ন  প্রান্েত

ছিড়েয় পেড় ৷
রাসূল (সা.) এর পিবত্র কণ্েঠ যখন েকারআেনর প্রাণস্পর্শী আয়াতগুেলা উচ্চািরত হেতা তখন ঐসব আয়ােতর আকর্ষেণ
মানুেষর  অন্তরাত্মা  িবেমািহত  হেয়  েযত  ৷  আর  রাসূল  মানুষেক  এক  আল্লাহর  ইবাদাত  তথা  েতৗিহেদর  পেথ  আহ্বান



জানােতন  ৷  নবীজী  প্রায়  প্রিতিদনই  মূর্িত  পূজা,  দাসপ্রথা,  সুদখাওয়া  এবং  জােহিলয়ােতর  কুপ্রথাগুেলার
সমােলাচনা  কের  কথা  বলেতন  এবং  এসব  ব্যাপাের  েকারআেনর  আয়াত  অর্থাৎ  ওহী  নািযল  হেতা  ৷  এই  ব্যাপারটা  মুশিরক
েনতােদর উদ্েবেগর কারণ হেয় দাঁিড়েয়িছল ৷ মক্কার েলাকজন িদন-িদন,েযভােব ব্যাপকহাের ইসলাম গ্রহণ করেত শুরু
কের  তােত  মূর্িতপূজক  কুরাইশ  েনতারা  উদ্িবগ্ন  হেয়  প্রথেম  নবীজীেক  প্রেলাভন  েদখােনার  েচষ্টা  কের  ৷  তােদর
নয়জন  েনতা  আবু  সুিফয়ােনর  সােথ  রাসূেলর  চাচা  আবু  তােলেবর  কােছ  িগেয়  তাঁেক  অনুেরাধ  কের-িতিন  েযন
মুহাম্মাদেক  তাঁর  দাওয়াতী  কাজ  েথেক  িবরত  রােখন  ৷  আবু  সুিফয়ান  বলেলা  :  েহ  আবু  তািলব  !  েতামার  ভািতজার
কর্মকাণ্ড বন্ধ করাও ৷ মুহাম্মাদ যিদ তার দাওয়াতী কাজ বন্ধ কের তাহেল েস যেতা ধন-সম্পদ, শক্িত িকংবা ক্ষমতা

চায় তােক েদওয়া হেব ৷ তা না হেল তার সােথ এবং তার সমর্থক েযেহতু তুিম েসেহতু েতামার সােথ আমরা লড়েবা ৷
আবু  তােলব  যখন  মুশিরক  েনতােদর  বার্তা  রাসূলেক  জানােলন,  রাসূল  তােদর  বার্তার  জবােব  বলেলন,  "আল্লাহর  শপথ  !
তারা যিদ আমােক আমার কাজ েথেক িবরত রাখার জন্েয আমার ডান হােত সূর্য এবং বাম হােত চন্দ্রও এেন েদয়, তারপরও
আিম আমার দাওয়াতী কাজ কখেনাই বন্ধ করেবা না ৷ এপেথ যেতািদন আিম মারা না যাচ্িছ িকংবা একােজর জন্েয আমার ওপর
যেতািদন আল্লাহর আেদশ আেছ তেতািদন আিম এই দাওয়াতী কাজ চািলেয় যােবাই ৷" রাসূেলর এই দৃঢ়তায় মুশিরকরা তােদর

েদখােনা প্রেলাভেনর কার্যকািরতার ব্যাপাের হতাশ হেয় েগল ৷
েকারআেনর সীমাহীন আকর্ষণ এবং প্রভােবর কারেণ মুশিরকরা েকারআেনর েমাকাবলা করা অর্থাৎ মানুেষর ওপর েকারআেনর
প্রভাব  হ্রাস  করার  উপায়  খুঁেজ  েবর  করার  িসদ্ধান্ত  িনেয়িছল  ৷  বলা  যায়,  রাসূেলর  নবুয়্যেতর  পুেরা  সময়টােত
মুশিরকেদর েমাকােবলায় তাঁর সবেচ গুরুত্বপূর্ণ েয হািতয়ারিট িছল তা হেলা এই েকারআেনর আয়াতগুেলা ৷ েকারআেনর
অলঙ্কার সমৃদ্ধ আয়াতগুেলার প্রাঞ্জলতা এবং ছন্দময় সুেরর েয ব্যঞ্জনা তা মক্কার মুশিরকেদরেক এইসব আয়ােতর
িবরুদ্েধ দাঁড়ােত অক্ষম কের িদত ৷  মুশিরকেদর অেনেকই যখন রাসূেলর পাশ িদেয় েযত,  তখন  তারা তােদর কানগুেলা
বন্ধ  কের  রাখেতা,  যােত  েকারআেনর  আয়ােতর  প্রভাব  তােদর  ওপর  না  পেড়৷  তারা  েকারআেনর  আয়ােতর  চমত্েকাািরত্ব,
প্রাঞ্জলতা  এবং  েযৗক্িতকতার  সামেন  দাঁড়ােত  অক্ষম  িছল  ৷  তাই  তারা  মুসলমানেদর  ওপর  েকবল  চাপ  প্রেয়ােগর

মাধ্যেমই  পিবত্র  এই  ধর্ম  িবস্তােরর  পথ  বন্ধ  করেত  েচষ্টা  কেরিছল  ৷
অত্যাচার িনর্যাতন এবং সামািজক ও অর্থৈনিতক অবেরাধ :

ইসলােমর িবপরীেত মুশিরকেদর যুক্িত িছল গােয়র েজার, অত্যাচার আর ভয়-ভীিত প্রদর্শেনর যুক্িত ৷ যারা মুসলমান
হেয়িছল, িবেশষ কের মুসলমান দাসেদর ওপর মুশিরকরা ব্যাপক অত্যাচার চািলেয়িছল ৷ তারা তাঁেদরেক ক্ষুধার্ত েরেখ
কষ্ট িদেয়িছল, তৃষ্ণার্ত েরেখ কষ্ট িদেয়িছল ৷ এেদরই একজন িছেলন হাবশা বা বর্তমান ইিথওিপয় দাস েবলাল ৷ িতিন
িছেলন উমাইয়া ইবেন খালােফর দাস ৷ উমাইয়া যখন জানেত পারেলা েয েবলাল মুসলমান হেয়েছ, তখন জনসমক্েষ তার ওপর েস
অত্যাচার চািলেয়িছল ৷ উমাইয়া েবলালেক গ্রীষ্েমর সবেচ গরম িদনগুেলােত মক্কার আশপােশর তপ্ত বালুর ওপর খািল
গােয়  শুইেয়  িদেয়  বুেকর  ওপর  িবশাল  পাথরচাপা  িদেয়  মুহাম্মাদ  এবং  তাঁর  আল্লাহর  ওপর  িবশ্বাস  পিরত্যাগ  করেত
বলেতা ৷ িকন্তু েবলাল েকবল একিট বাক্েযরই পুনরাবৃত্িত করেতন-আহাদ ! আহাদ !! অর্থাৎ আল্লাহ এক এবং অদ্িবতীয়
৷ তারপরও েবলাল আত্মসমর্পন করেলন না ৷ অবেশেষ মক্কার এক িবত্তশালী েলাক েবলালেক িকেন িনেয় মুক্ত কের েদয় ৷

েবলাল মুক্িত েপেয় রাসূেলর েখদমেত হািজর হয় ৷

আম্মার  এবং  তার  বাবা-মা  ইয়ািসর  ও  সুমাইয়ার  ওপরও  ব্যাপক  অত্যাচার  চালােনা  হেয়িছল  ৷  ইয়ািসর  এবং  সুমাইয়া



ইসলােমর  ওপর  ঈমান  আনার  কারেণ  মুশিরকরা  তােদর  ওপর  এেতা  অসহনীয়  অত্যাচার  চািলেয়িছল  েয  তােদর  অত্যাচাের
তাঁরা দু'জনই শহীদ হেয় যান ৷ ইয়ািসরেক ইসলােমর প্রথম শহীদ বেল অিভিহত করা হয় ৷ মুসলমানেদর আটক করা বা বন্দী
করাও মুশিরকেদর আেরক ধরেনর অত্যাচার িছল ৷ মুসলমানেদর ওপর এইসব অত্যাচােরর ঘটনায় রাসূল খুবই কষ্ট েপেতন ৷
িকন্তু তাঁর ওপর অবতীর্ণ েকারআেনর মর্মস্পর্শী আয়াত িদেয় মুসলমানেদরেক িতিন প্রিতেরােধর আহ্বান জানােতন
এবং  তাঁেদরেক  এই  প্রিতেরাধযুদ্েধ  িবজেয়র  প্রিতশ্রুিত  িদেতন  ৷  রাসূল  িনেজও  সবসময়  মুশিরকেদর  ভয়-ভীিত  আর

উত্পুীড়েনর মুেখ িছেলন ৷

রাসূলেক মুশিরকরা েবিশরভাগ ক্েষত্েরই সাধারণত ঠাট্টা-মশকরা বা অপবাদ, উপহাস কেরই উত্পীািড়ত করেতা৷ তােদর
অপবাদ আর উপহােসর মাত্রা এেতা েবিশ িছল েয,  আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলেক সান্ত্বনা েদওয়ার জন্েয সূরা

িহজ্েরর ৯৫ নম্বর আয়ােত বেলেছন : 'ঠাট্টাকারীেদর িবরুদ্েধ আমরাই েতামার জন্েয যেথষ্ট ৷'

মুশিরকরা  রাসূলেক  িবদ্রুপ  কের  এবং  তাঁেক  যাদুকর,  পাগল  ইত্যািদ  িবিচত্র  অপবাদ  িদেয়  এমনিক  তাঁর  পিবত্র
মস্তেক  কাঁটা  এবং  বািল  িছিটেয়  তাঁেক  উত্যক্ত  করেতা,  আর  এভােব  মুসলমানেদর  মেনাবল  েভঙ্েগ  িদেত  চাইেতা  ৷
িকন্তু রাসূল (সা.) অত্যন্ত ৈধর্েযর সােথ েকবল আল্লাহর জন্েযই মুশিরকেদর সকল অত্যাচার, ঠাট্টা-িবদ্রুপ আর
অপবাদ  মুখ  বুেজ  সহ্য  কেরেছন  ৷  মুসলমানেদর  ওপর  মুশিরকরা  অবেরাধ  আেরাপসহ  এেতা  েবিশ  চাপ  বৃদ্িধ  কেরিছল
েয,তােদর  একটা  অংশ  হাবশায়  িহজরত  করেত  বাধ্য  হেয়িছেলন  ৷  িকন্তু  মুসলমানরা  যেতািদন  হাবশায়  িছেলন,  তেতািদন

েসখানকার তত্কাযলীন বাদশাহর আনুকূল্েয খুব ভােলাভােবই জীবন যাপন কেরেছন ৷
রাসূেলর  নবুয়্যত  প্রাপ্িতর  সাত  বছর  েকেট  েগল  ৷  ইসলােমর  ডাক  মক্কাসহ  প্রায়  সমগ্র  আরেবই  েপৗঁেছ  েগল  ৷
মুশিরকেদর অত্যাচার-উত্পী ড়ন তাঁেক তাঁর লক্ষ্য েথেক িবচ্যুত করেত পাের িন ৷ ইসলাম, ওহীর স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা
েথেক  সৃষ্ট  জীবনদায়ী  নদীর  মেতা  বেয়  েগেছ,  তার  চলার  পেথ  পেথ  সত্য-সিঠক  ও  বাস্তবতার  জন্েয  অেপক্ষমান
তৃষ্ণার্তেদর তৃষ্ণা মহান আল্লাহর িশক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞােনর রহমত িদেয় িনবারণ কেরেছ ৷ হাবশায় মুসলমানেদর
েয  দলিট  িহজরত  কেরিছল,  তাঁরাও  ৈবপ্লিবক  ভূিমকা  পালন  কের  যাচ্িছল  ৷  মুশিরকরা  তােদরেক  িফিরেয়  আনার  বহু
েচষ্টা  কেরও  ব্যর্থ  হেয়িছল  ৷  এমতাবস্থায়  আরেবর  মূর্িত  পূজক  েনতারা  মুসলমানেদর  িবরুদ্েধ  নতুন  ধরেনর
ষড়যন্ত্েরর জাল েবােণ ৷ এবার তারা মুসলমানেদর িবরুদ্েধ সামািজক ও অর্থৈনিতক অবেরাধ আেরাপ কের ৷ এ ব্যাপাের
তারা  চুক্িত  কের  এবং  চুক্িতপত্র  একটা  বাক্েস  ঢুিকেয়  কাবার  েভতের  ঝুিলেয়  েদয়  ৷  এই  চুক্িত  অনুযায়ী  তারা
মুসলমানেদরেক  বয়কট  কের  ৷  তারা  চুক্িতবদ্ধ  হয়  েয,  মুসলমানেদর  সােথ  তারা  েকােনারকম  েলনেদন  বা  েবচা-েকনার
সম্পর্ক  রাখেব  না  এমনিক  তােদর  সােথ  েকােনারকম  পািরবািরক  সম্পর্কও  রাখেব  না  ৷  এই  ঘটনার  ফেল  পিরস্িথিত
মুসলমান  এবং  রাসূেলর  জন্েয  অত্যন্ত  কিঠন  হেয়  দাঁড়ায়৷  তাই  তাঁরা  িসদ্ধান্ত  েনন  েয,  মক্কা  েছেড়  শহেরর
িনকটবর্তী  েকােনা  এক  উপত্যকায়  িগেয়  মাথা  েগাঁজােবন  ৷  পরবর্তীকােল  এই  উপত্যকািট  েশায়ােব  আবু  তািলব  নােম

পিরিচিত পায় ৷
েশায়ােব আবু তািলেব মুসলমানরা দুর্িবসহ জীবন কাটাচ্িছল ৷ অিধকাংশ িদনই একজন মুসলমান েকবল একিটমাত্র খুরমা
েখেত েপত ৷ প্রায়ই ক্ষুধার্ত িশশুর কান্না েশানা েযত ৷ রাসূল (সা.) এরকম পিরস্িথিতেতও অত্যন্ত শান্ত এবং
নম্রতার  সােথ  মুসলমানেদরেক  ৈধর্য  ধরার  আহ্বান  জানান  ৷  আর  অিধকাংশ  সমেয়ই  তাঁর  জন্েয  বরাদ্দকৃত  খাবার
অন্যেদরেক িদেয় িদেতন ৷ কিঠন ঐ িদনগুেলােত রাসূেলর িবশ্বস্ত স্ত্রী খাদীজা (সা.) এবং তাঁর চাচা আবু তািলব



নবীজীর সবেচ বেড়া পৃষ্ঠেপাষক িছেলন ৷ আর েশায়ােব আবু তািলেবই হযরত খাদীজা িচর িনদ্রায় শািয়ত হন ৷ এই ঘটনা
িছল রাসূেলর জন্েয যার পর নাই কষ্টকর একিট িবষয় ৷

অবেরােধর িতন বছর পর িজব্রাঈল (আ.) রাসূলেক জানােলন েয, মুশিরকেদর চুক্িতপত্রিট উইেপাকা েখেয় েফেলেছ ৷ আবু
তািলব মুশিরকেদরেক এই খবর জািনেয় িদেলন ৷ তারা বলেলা-মুহাম্মাদ িমথ্যা কথা বলেছ ৷ েশষ পর্যন্ত তারা আবু
তািলেবর  সােথ  বািজ  ধরেলা  েয,  যিদ  েতামােদর  কথা  িমথ্যা  সাব্যস্ত  হয়  তাহেল  মুহাম্মাদেক  আমােদর  কােছ  সঁেপ
েদেব ৷ আর যিদ েতামােদর কথা সত্য হয় তাহেল েতামােদর ওপর েথেক আমরা অবেরাধ তুেল েনেবা ৷ অবেশেষ যখন রাসূেলর
কথা সত্য বেল প্রমািণত হেলা, সবাই হতবাক হেয় েগল ৷ এমনিক িঠক ঐ সমেয়ই বহু মুশিরক রাসূেলর ওপর ঈমান এেনিছল ৷
তারপরও  মূর্িত  পূজক  েনতৃবৃন্দ  তােদর  আক্েরাশ  প্রকাশ  করেত  লাগেলা  ৷  এভােব  মুসলমানেদর  ওপর  মুশিরকেদর
আেরািপত অবেরাধ েশষ হয় এবং মুসলমানরা তােদর িনজ িনজ বাসাবািড়েত িফের যায় ৷ এরপরও মুসলমানেদর ওপর মুশিরকেদর
অত্যাচার  চলেত  থােক  ৷  এিরমধ্েয  রাসূেলর  চাচা  আবু  তােলব  দুিনয়া  ত্যাগ  কেরন  ৷  ফেল  রাসূল  তাঁর  দুই  বৃহত্
পৃষ্ঠেপাষকেক হারান ৷ মুশিরকরা এবার রাসূলেক হত্যা করার ষড়যন্ত্র কের ৷ রাসূল (সা.) তাই মুসলমানেদর িনেয়
মদীনার উদ্েদশ্েয মক্কা ত্যাগ কেরেন ৷ এটাই িছল রাসূেলর ঐিতহািসক িহজরত ৷ মদীনায় ইসলােমর ইিতহােসর নতুন

এবং গুরুত্বপূর্ণ আেরকিট অধ্যােয়র সূচনা হয় ৷
"আব্দুল্লাহর  পুত্র  মুহাম্মােদর  পক্ষ  েথেক  তােদর  প্রিত  সালাম  যারা  েহদায়াত  লাভ  কেরেছ  এবং  আল্লাহ  ও  তার
রাসূেলর ওপর ঈমান এেনেছ আর সাক্ষ্য িদচ্েছ েয িতিন ব্যতীত আর েকােনা েখাদা েনই। আিম আল্লাহর আেদশ অনুযায়ী

ইসলােমর পেথ সবাইেক আহ্বান জানাচ্িছ।"
েকারআেনর  দৃষ্িটেত  রাসূেল  েখাদা  (সা.)  হেলন  রাহমাতুল্িলল  আলামীন।  ‘খাতামুন  নািবয়্িযন'  বা  সর্বেশষ  নবী
িহেসেব তাঁর ওপর অর্িপত হেয়িছল এক মহাদািয়ত্ব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বহুবার তাঁেক সম্েবাধন কের বেলেছন,
"েহ মুহাম্মাদ ! আমরা েতামােক িবশ্বমানবতার জন্েয প্েররণ কেরিছ ! তুিম তােদরেক েখাদায়ী পুরস্কােরর সুসংবাদ

দাও এবং তাঁর শাস্িতর ব্যাপাের ভয় েদখাও !"( সাবা-২৮ )
অন্যত্র বলা হেয়েছ ‘এই েকারআন িবশ্ববাসীর জন্েয উপেদশ বা জাগরেণর মূল উৎস।

( কলম-৫২ )
বিহর্িবশ্বেক ইসলােমর দাওয়াত  :

কুরাইশেদর  সােথ  সংঘােতর  কেয়ক  বছর  পর  িহজরী  সপ্তম  বছের  রাসূল  (সা.)  বৃহৎ  েদশগুেলার  শাসক,  খ্িরষ্টান
েনতৃবৃন্দ, িবিভন্ন েগাত্েরর েনতােদরেক িচিঠ িলেখ ইসলাম গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানান। এই আমন্ত্রণ জানােনার
পর মদীনায় মুসলমানেদর অবস্থান িকছুটা স্িথিতশীল হয়। রাসূল (সা.) িবিভন্ন শাসক বা বাদশাহেক এবং আধ্যাত্িমক
ও  রাজৈনিতক  পদস্থ  কর্মকর্তােদরেক  েযসব  িচিঠ  িলেখেছন,  তা  েথেক  ইসলাম  প্রচাের  তাঁর  েটকিনক  বা  কর্মেকৗশল
িকছুটা  ফুেট  ওেঠ।  বর্তমােন  ইসলাম  প্রচােরর  জন্েয  েলখা  তাঁর  ১৮৫িট  িচিঠ  সংরক্িষত  আেছ।  এইসব  িচিঠ  েথেক
প্রমািণত হয় েয, রাসূল (সা.) সবসময় যুক্িত-প্রমাণ িদেয় পরকালীন সুসংবাদ ও ভীিতর কথা উল্েলখ কের িবশ্ববাসীর
কােন ইসলােমর বার্তা েপৗঁছােতন। রাসূল (সা.) িবিভন্ন েদেশর শাসকবৃন্দেক দাওয়াত েদওয়ার জন্েয তাঁর সঙ্গী-
সাথীেদর িনেয় একটা পরামর্শ সভায় বেসন এবং সবার সামেন তাঁর ঐ কর্মসূিচ তুেল ধেরন। তারপর একিদন ফজেরর নামায
েশেষ তাঁর ঐ কর্মসূিচ বাস্তবায়নকল্েপ যাঁেদর পাঠােনার িসদ্ধান্ত হেয়িছল, েসইসব প্রিতিনিধেদর েডেক পাঠােলন

এবং বলেলন :
‘‘আল্লাহর বান্দােদরেক নসীহত করেব। যারা জনগেণর দািয়ত্বশীল হেয়ও জনগণেক সিঠক পথ প্রদর্শন করায় না,আল্লাহ



রাব্বুল  আলামীন  তােদর  জন্েয  েবেহশত  হারাম  কের  িদেয়েছন।  েতামরা  উেঠ  দাঁড়াও  !  রাসূেলর  দূত  িহেসেব  দূর-
দূরান্েত  েতৗিহেদর  বার্তা  বেয়  িনেয়  যাও।  িবশ্ববাসীর  কােছ  েতৗিহেদর  ঐ  বার্তা  েপৗঁেছ  দাও।"

রাসূল  রূপার  আংিট  িদেয়  একটা  সীল  বানােনার  িনর্েদশ  েদন  যােত  প্রত্যয়েনর  স্বার্েথ  ঐ  আংিট  বা  সীলেক  তাঁর
নােমর  ওপর  ব্যবহার  করা  যায়।  িতিন  িচিঠগুেলােত  সীল  লাগােলন  এবং  িচিঠর  খামগুেলােক  একটা  িবেশষ  েমাম  িদেয়
আটকােলন।  তারপর  কেয়কজনেক  তাঁর  দূত  িহেসেব  িবিভন্ন  অঞ্চেল  পাঠােলন।  রাসূেলর  দূতগণ  একিদেন  ইরান,  েরাম,

ইিথওিপয়া,িমশর,  ইয়ামামা,  বাহরাইনসহ  আেরা  বহু  অঞ্চেলর  উদ্েদশ্েয  যাত্রা  কেরন।
সাসানী  যুেগর  প্রতাপশালী  শাসক  খসরু  পারেভজেকও  িচিঠ  েলখা  হেয়িছল।  রাসূেল  েখাদা  তাঁর  এক  িচিঠেত  খসরু
পারেভজেক  পারস্েযর  বেড়া  েকসরা  বেল  অিভিহত  কের  িলেখেছন  :  ‘আল্লাহর  প্েরিরত  রাসূল  মুহাম্মােদর  পক্ষ  েথেক
ইরােনর মহান েকসরা েক, তােদর প্রিত দরুদ যারা বাস্তবতা ও সত্যকামী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর প্রিত ঈমান
এেনেছ আর সাক্ষ্য িদচ্েছ েয িতিন ছাড়া অন্য েকােনা েখাদা েনই, তাঁর েকােনা সমকক্ষ বা শরীক েনই, মুহাম্মাদ
তাঁর  বান্দা  এবং  রাসূল।  আিম  আল্লাহর  আেদশ  অনুযায়ী  েতামােক  তাঁর  িদেক  আহ্বান  জানাচ্িছ।  িতিন  আমােক  সকল
মানুেষর েহদায়ােতর জন্েয প্েররণ কেরেছন যােত তােদরেক আল্লাহর ভয় সম্পর্েক অবিহত কির এবং কােফরেদর সামেন
তাঁর হুজ্জাত বা  যুক্িত-প্রমাণািদ তুেল ধির। তুিম যিদ ইসলাম গ্রহণ কেরা তাহেল তুিম িনরাপদ,  আর  যিদ তুিম

ইসলাম গ্রহণ করা েথেক িবরত থােকা, তাহেল অগ্িনপূজারীেদর পােপর দায়ভার েতামার ওপর।'
রাসুেলর এই িচিঠ পড়া েশষ না হেতই েকসরা উত্েতিজত হেয় চীৎকার কের উঠেলা এবং িচিঠটা িছঁেড় েফলেলা। আর বাজান
নােমর তার এক সভাসদেক আেদশ িদেলা নবুয়্যেতর দাবীদার মক্কার ঐ কুরাইশ বংশীয়েক েযন তার ঐ দাবীর জন্েয তওবা
করেত  বাধ্য  করা  হয়।  যিদ  তওবা  না  কের  তাহেল  েযন  তার  মস্তক  েকেট  তােক  পাঠােনা  হয়।  িকন্তু  ইিতহাস  বলেছ  েয,
বাজান  নািক  রাসূেলর  িচিঠ  পড়ার  পর  েকসরার  আেদশ  পালন  না  কের  উল্েটা  রাসূেল  েখাদার  জন্েয  উপহার  সামগ্রী

পািঠেয়  েদয়।
িমশেরর শাসক মাকুকাসেক আেরকিট িচিঠ িলেখেছন রাসূল। মাকুকাস িছল খ্িরষ্টান। েসজন্েয তােক ইসলােমর দাওয়াত
েদওয়ার ক্েষত্ের িচিঠটােক এই আয়াত িদেয় অলঙ্কৃত করেলন : "েহ আহেল েকতাব বা ঐশীগ্রন্থধারীগণ! এেসা েতামােদর
এবং আমােদর মােঝ েয কথািট অিভন্ন বা সমানভােব গ্রাহ্য, তার অনুসরণ কির। আর তাহেলা আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর
কােরা উপাসনা কির না এবং েকােনা িকছুেকই তাঁর শরীক কির না। আর আমােদর েকউ অন্য কাউেক েখাদা িহেসেব গ্রহণ

কের না।"( আল-ইমরান : ৬৪ )
হােতব  নােমর  এক  ব্যক্িতর  মাধ্যেম  এই  িচিঠিট  িমশেরর  খ্িরষ্টান  বাদশাহর  হােত  েপৗঁেছ।  মাকুকাস  অত্যন্ত
সম্মান ও মর্যাদার সােথ িচিঠটা পেড়ন এবং দূতেক বেলন রাসূেলর অবয়ব সম্পর্েক বর্ণনা িদেত। তারপর বলেলন েয,
নবীর  আিবর্ভােবর  অেপক্ষায়  িছেলন  িঠকই  তেব  েভেবিছেলন  নবী  হয়েতা  িসিরয়া  েথেকই  আিবর্ভূত  হেবন।  েকননা
পূর্ববর্তী বহু নবী িসিরয়ােতই আগমন কেরিছেলন। মাকুকাস রাসূেল েখাদার কােছ একটা িচিঠ িলখেলন এবং েসইসােথ

দুইজন দাসী পাঠােলন রাসূেলর েখদমেত। রাসূল ঐ দুই দাসীেক মুক্িত িদেয় িদেলন।
েরােমর  কায়সারেকও  রাসূল  িচিঠ  িলেখিছেলন।  রাসূেলর  িচিঠ  যখন  কায়সােরর  হােত  িগেয়  েপৗঁেছ,  তখন  িতিন  ইরােনর
েসনাবািহনীর  ওপর  িবজয়ী  হওয়ার  আনন্েদ  েশাকর  আদায়  করার  উদ্েদশ্েয  বাইতুল  েমাকাদ্দাস  িযয়ারেত  যাচ্িছেলন।

কায়সারেক েলখা রাসূেলর িচিঠিট শুরু হেয়িছল এভােব :
িবসিমল্লািহর রাহমািনর রাহীম। আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মােদর পক্ষ েথেক েরােমর মহান েহরােকল েক......।

কায়সার  যখন  িচিঠর  উপরাংেশ  িবসিমল্লািহর  রাহমািনর  রাহীম  েদখেত  েপেলা  ভীষণ  আশ্চর্য  হেয়  বলেলা-‘আিম  হযরত



েসালায়মান (আ.) এর িচিঠ ছাড়া আর কােরা িচিঠ এ পর্যন্ত েখাদার নােম শুরু হেত েদিখ িন। মক্কায় যারা উপস্িথত
িছল বা বসবাস করেতা, তােদর কাছ েথেক িতিন মুহাম্মাদ সম্পর্েক েখাঁজ-খবর িনেলন। কায়সার িনেজও নবীজীর আগমেনর
অেপক্ষায়  িছল।  তাই  এ  সম্পর্েক  েরােমর  এক  জ্ঞানী  পণ্িডেতর  কাছ  েথেক  জানেত  চাইেলা।  ঐ  পণ্িডত  কায়সােরর

উদ্েদশ্েয  িলখেলন  :  ‘িতিন  েসই  পয়গম্বর  িবশ্ব  যাঁর  অেপক্ষায়  প্রহর  গুনেছ।'
কায়সার  একটা  আশ্রম  বা  মেঠ  েরােমর  েনতােদর  একিট  সমােবেশর  আেয়াজন  কেরন  এবং  রাসূেলর  পাঠােনা  িচিঠটা  তােদর
উদ্েদশ্েয  পাঠ  কের  বেলন  :  তাঁর  ধর্ম  ও  কর্মসূিচ  িক  েতামরা  গ্রহণ  করেত  প্রস্তুত?  কায়সােরর  এই  প্রস্তােব
সমােবেশ  েগালেযােগর  সৃষ্িট  হয়  এমনিক  তাঁর  প্রাণ  সংশয়  েদখা  েদয়।  তাই  দ্রুত  িতিন  উেঠ  দাঁিড়েয়  বলেলন  :  এই
প্রস্তােবর  মাধ্যেম  আসেল  আমার  উদ্েদশ্য  িছল  েতামােদর  পরীক্ষা  করা।  যাই  েহাক,  েরােমর  বাদশা  েশষ  পর্যন্ত
রাসূেলর  দূতেক  যথােযাগ্য  সম্মান  জানােলন  এবং  উপহার  সামগ্রীসহ  রাসূেলর  িচিঠর  জবাব  িদেলন।  িচিঠেত  িতিন

রাসূেলর  প্রিত  ঈমান  আনার  িবষয়িট  প্রিতিবম্িবত  করেলন।
ইয়ামামার  শাসেকর  উদ্েদশ্েযও  রাসূল  (সা.)  একিট  িচিঠ  িলেখিছেলন।  িতিন  রাসূেলর  িচিঠ  পড়ার  পর  এবং  রাসূেলর
দূেতর  সােথ  কথাবার্তা  বলার  পর  ভীষণভােব  প্রভািবত  হন  এবং  এক  িচিঠেত  িতিন  নবীজীেক  েলেখন  :  "আমােক  আপিন
সর্েবাৎকৃষ্ট ধর্েমর দাওয়াত িদেয়েছন !  আিম একজন কিব এবং বক্তা। আরব জািতর মােঝ আমার একটা গ্রহণেযাগ্যতা
রেয়েছ। আিম েতামার ধর্ম গ্রহণ করেত প্রস্তুত রেয়িছ এই শর্েত েয, আমােক আপিন ধর্মীয় বেড়া েকােনা কর্মকর্তা
বা  স্থলািভিষক্ত  িহেসেব  িনেয়াগ  েদেব।"  ইয়ামামার  শাসেকর  পক্ষ  েথেক  এই  পত্র  সহ  রাসূেলর  কােছ  একটা
প্রিতিনিধদল পাঠানা হেলা। িকন্তু রাসূল (সা.) ঐ পত্েরর জবােব বলেলন : "তার ঈমান যিদ শর্তসােপক্েষ হয়, তাহেল

হুকুমাত বা েখলাফেতর েকান েযাগ্যতা তার েনই, আল্লাহ আমােক তার িবড়ম্বনা েথেক রক্ষা করুন।"
বেড়া বেড়া েদশগুেলার প্রধানেদরেক রাসূেল েখাদা (সা.) এর এই িচিঠ েলখা েথেক প্রমািণত হয় েয ইসলােমর আহ্বান
বা দাওয়াত একটা িবশ্বজনীন ব্যাপার। অন্যিদেক আমরা রাসূেলর কর্মপদ্ধিত পর্যােলাচনা করেল েদখেত পােবা েয,
জনগণেক িকংবা েনতােদরেক ইসলােমর দাওয়াত েদওয়ার ক্েষত্ের তাঁর েমৗিলক পদ্ধিত িছল, িতিন যুক্িত-প্রমাণ িদেয়
সবিকছু  উপস্থাপন  করেতন  এবং  তােদর  িচন্তাশক্িত  জািগেয়  তুলেতন।  রাসূেলর  নবুয়্যিতর  দািয়ত্ব  পালেনর  পুেরা
সময়টায় এই পদ্ধিতিট অত্যন্ত দৃঢ়তার সােথ অনুসৃত হেয়েছ। জীবেনর েশষ মুহূর্ত পর্যন্ত িতিন প্রাঞ্জল ভাষায়
উপেদশ িকংবা েকারআেনর দাওয়াত িদেয়েছন। মদীনা েথেক িবশ্েবর িবিভন্ন প্রান্েত এভােবই অত্যন্ত দ্রুততার সােথ
ইসলাম  িবস্তৃিত  লাভ  কের।  মদীনার  েলাকজনও  এই  পদ্ধিতর  অনুসরণ  এবং  েকারআেনর  আয়ােতর  চমৎকািরত্েব  উদ্বুদ্ধ

হেয়ই ইসলাম গ্রহণ কেরিছেলন। েযমনিট প্রিসদ্িধ আেছ েয, েকারআেনর মাধ্যেমই মদীনা জয় হেয়িছল।
রাসূল  (সা.)  একিদন  মসিজেদ  িগেয়  আধ্যাত্িমকতাপূর্ণ  একটা  পিরেবশ  অনুভব  করেলন  ৷  তাঁর  অনুসন্ধানী  দৃষ্িট
মসিজেদর প্রিত িনবদ্ধ িছল ৷ িতিন েদখেত েপেলন মসিজেদর েভতর দুিট দল বৃত্ত ৈতরী কের আেছ৷ একদল িছল আল্লাহর
িজিকর-আজকার আর েদায়া-দরুেদ মশগুল, অন্যদল জ্ঞােনর িবষয় িনেয় আলাপ-আেলাচনায় ব্যস্ত ৷ রাসূেল েখাদা (সা.)
এই দুিট দেলর িদেকই তািকেয় বলেলন-দুিট দলই মঙ্গল ও কল্যােণর পেথ রেয়েছ,িকন্তু আিম েসই দলিটর সােথই বসেবা

যারা জ্ঞান-িবজ্ঞান িনেয় আেলাচনা করেছ ৷
যেতাই  িদন  েযেত  লাগেলা,  রাসূল  (সা.)  তেতাই  িবিভন্ন  পদ্ধিতেত  প্রিতভাবান  এবং  আগ্রহীেদরেক  ইসলােমর  দাওয়াত
িদেত লাগেলন ৷ িনঃসন্েদেহ এটা িছল রাসূেলর ওপর একটা কিঠন দািয়ত্ব ৷ তদুপির িতিন এমন একটা অসেচতন ও পশ্চাদপদ
সমােজর  মুেখামুিখ  হেলন,  েযই  সমােজ  পূর্ববর্তী  ধর্েমর  িভত্িতেতই  জীবনেক  ব্যাখ্যা-িবশ্েলষণ  করা  হেতা  ৷
তােদর কােছ েয-েকােনা িকছুর সত্যতা বা যথার্থতা িনর্ণেয়র িভত্িত িছল পূর্ববর্তীেদর অনুসৃত মানদণ্ড ৷ আর এ



িবষয়টাই  তােদর  উন্নিত  ও  অগ্রগিতর  পেথ  প্রধান  প্রিতবন্ধক  হেয়  দাঁিড়েয়িছল  ৷  তারা  তােদর  কৃষ্িট-কালচাের
েকােনারকম  পিরবর্তনেক  েমেন  িনেত  প্রস্তুত  িছল  না  ৷  অন্যিদেক  অজ্ঞতা  তােদরেক  েতৗিহেদ  িবশ্বাস  এবং  এক
আল্লাহর ইবাদাত-বন্েদগী করা েথেক িফিরেয় েরেখিছল ৷ তারা েকবল েচােখ যা েদখেতা তা-ই গ্রহণ করেতা ৷ িকন্তু
েসই  সত্েযর  প্রিত  তারা  ঈমান  আনেতা  না,  েযই  সত্য  িচন্তা-েচতনা  বা  েবাধ-উপলব্িধ  তথা  প্রজ্ঞা  িদেয়

উপলব্িধেযাগ্য  ৷
েসই সমােজ িচন্তা-েচতনা,জ্ঞান ও িবেবক-বুদ্িধর চর্চার িবষয়িটই িছল অজানা ৷ কােরা মর্যাদার িবষয়িট িনরূিপত
হেতা তরবারীর শক্িতেত ৷ সমােজর এই কিঠন ও স্পর্শকাতর অবস্থাই প্রমাণ কের েয রাসূেলর কাজ কেতাটা কিঠন িছল ৷
রাসূেল পাক (সা.) তাই সমােজ একটা আমূল পিরবর্তন আনার জন্েয প্রথমত িবশ্বাস এবং সাংস্কৃিতক পিরবর্তনটােকই
প্রাধান্য  িদেলন  ৷  েকারআেনর  িচত্তাকর্ষক  আয়ােত  আল্লাহর  সৃষ্িটরাজ্েযর  ব্যাপাের  িচন্তা-গেবষণার  ওপর
গুরুত্ব  আেরাপ  করা  হেয়েছ  ৷  রাসূেলর  ওপর  প্রথম  েয  আয়াতিট  নািযল  হেয়িছল,  তােত  পড়া,িশক্ষা  গ্রহণ  ও  িশক্ষা
প্রদােনর কথা বলা হেয়েছ ৷ রাসূল (সা.) বেলেছন, অজ্ঞতা এবং মূর্খতার ওপর িবজয় লােভর উপায় হেলা প্রশ্ন করা ৷
রাসূল  মানুেষর  অন্তের  েকারআেনর  আদর্শ  ও  িশক্ষাগুেলােক  সঞ্চািরত  ও  প্েরািথত  করেত  ব্যাপক  প্রেচষ্টা

চািলেয়েছন  ৷
হযরত আবু হুরাইরা েথেক বর্িণত হেয়েছ েয, নবী কিরম ( দঃ ) বেলেছন, আল্লাহর ঘের যারা েকারআন েশখার জন্েয সমেবত
হয়,  এবং  এ  লক্ষ্েয  িনেজেদর  মােঝ  আলাপ-আেলাচনা  কের,  তােদর  ওপর  আল্লাহর  রহমত  ও  শান্িতর  ধারা  বর্িষত  হয়  ৷
বুদ্িধবৃত্িতক চর্চা এবং জ্ঞানার্জন করার জন্েয বারবার উপেদশ েদওয়ায় তত্কাালীন সমােজর েলাকজেনর মােঝ েযন
ঝেড়র সৃষ্িট হেলা,  তারা সবিকছুর আেগ জ্ঞান অর্জন করাটােক অগ্রািধকার িদল ৷  রাসূেলর সাহাবীগণ সবসময় তাঁর
কাছ  েথেক  েবশী  েবশী  জানার  জন্েয  ব্যাকুল  িছেলন  ৷  মদীনায়  িহজরতকারী  একজন  মুসলমান  বেলন,  আিম  এবং  আমার
প্রিতেবশীর মােঝ কথা হেয়িছল েয, একিদন আিম যােবা রাসূেলর েখদমেত, আেরকিদন েস যােব ৷ েতা রাসূেলর কাছ েথেক

ওহীর েযসব িশক্ষা আমরা লাভ করেবা, তা পরস্পরেক জানােবা ৷
রাসূল (সা) েমায়ায নােম তাঁর একজন সাহাবীেক বলেলন,  েহ েমায়ায !  েজেন রােখা,  েতামার প্রেচষ্টায় আল্লাহ যিদ
েকােনা  ব্যক্িতেক  েহদায়াত  দান  কেরন,  তা  হেব  দুিনয়ার  সকল  বস্তুর  েচেয়  শ্েরষ্ঠ  ও  মূল্যবান  ৷  উল্েলখ্য  েয,

রাসূল ( দঃ ) জনগেণর েহদায়ােতর উদ্েদশ্েয একবার এই েমায়াযেক েকােনা এক এলাকায় পািঠেয়িছেলন ৷
নবীজীর  দৃষ্িটেত  জ্ঞান  হেলা  মানুেষর  অন্তের  আেলা  ও  সজীবতার  উত্স   ৷  িতিন  অন্যত্র  বেলেছন  'জ্ঞান  হেলা
মুিমেনর হারােনা সম্পদ৷' মানুষ যিদ িকছু হারায় তাহেল তা উদ্ধার করার জন্েয সকল প্রকার প্রেচষ্টা চালায় ৷
জ্ঞান হেলা মুিমেনর েসই হারােনা বস্তু, তাই এই জ্ঞানেক উদ্ধার করার জন্েয অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করার জন্েয
িনরন্তর প্রেচষ্টা চালােনা উিচত৷ জ্ঞান হেলা মূল্যবান েসই মিণমুক্েতার মেতা,যা যেতাই জমােনা হয় সাধ েমেট
না৷ রাসূল (সা.) এই িবষয়িটেক বর্ণনা কেরেছন এভােব : 'মুিমেনর হারােনা বস্তু হেলা জ্ঞান৷ জ্ঞােনর ৈবিশষ্ট্যই

হেলা যেতাই তা েশখা হয় তেতাই আেরা েশখার চািহদা েবেড় যায় ৷'
িচন্তা-েচতনা  িবকােশ  রাসূেলর  গৃহীত  নীিতর  ফেল  জনগণও  িচন্তার  স্বাধীনতা  েপেয়  যায়  ৷  তারা  তােদর
পূর্বপুরুষেদর ঐিতহ্য এবং েলাকাচােরর অন্ধত্ব ও েগাঁড়ামীর স্থেল স্বাধীনভােব িচন্তা করার সুেযাগ পায় এবং
তারা জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও যুক্িতর িভত্িতেত িনেজেদর িসদ্ধান্ত েনওয়ার েযাগ্যতা অর্জন কের৷ এই গুরুত্বপূর্ণ
পিরবর্তনিটর কারেণ ইসলােমর িশক্ষা ও আদর্শ উপলব্িধর পথ সুগম হয়৷ েকননা, অন্তদৃষ্িট, জ্ঞান ও সেচতনতা ছাড়া

ইসলামেক সুস্পষ্টভােব েবাঝা সম্ভব নয় ৷ সাফওয়ান ইবেন গাস্সান বেলন :



'রাসূেলর েখদমেত হািজর হেয় বললাম,েহ রাসূল ! আিম জ্ঞান অর্জন করার জন্েয মসিজেদ এেসিছ ৷ রাসূেল েখাদা আমােক
বলেলন :  খুব ভােলা !  জ্ঞান অর্জেনর েপছেন েলেগ থােকা !  েফেরশতারা জ্ঞান অন্েবষণকারীেদরেক তােদর পাখা এবং
পালক িদেয় আশ্রয় েদয় এবং তােদর চারপােশ ভােলাবাসা ও প্েরেমর এমন একটা বৃত্ত ৈতরী কের েযমন আকাশ পৃিথবীেক

বৃত্তাকাের িঘের রােখ ৷'

একিদন রাসূেল েখাদা (সা.)  জনসমােবেশ বলেলন :  'েবেহশেতর বািগচায় ভ্রমণ কেরা,  িনেজেক তার অনুগ্রহ বা েনয়ামত
িদেয়  পূর্ণ  কেরা  !  জনগণ  বলেলা-েহ  রাসূেল  েখাদা  !  েবেহশেতর  বািগচা  মােন  কী  ?  রাসূল  বলেলন:  আলাপ-আেলাচনার
ৈবঠক ৷ েকননা আল্লাহর এমন িকছু েফেরশতা রেয়েছন যারা ঘুের ঘুের জ্ঞান িবষয়ক আলাপ-আেলাচনার ৈবঠক খুঁেজ েবড়ায়

৷ তারা এ ধরেনর ৈবঠেক প্রেবশ কের ৈবঠককারীেদর িঘের রােখ ৷'
রাসূেল  েখাদা  (  সাঃ  )  তত্কানলীন  জনগেণর  অবস্থােক  এেতা  নম্র  ও  এেতা  দক্ষতার  সােথ  এমন  সুন্দরভােব  বর্ণনা
করেতন  েয,  তারা  তােদর  অজ্ঞতা  বা  মূর্খতা  কািটেয়  ওঠার  ব্যাপাের  উজ্জীিবত  হেতা  ৷  রাসূেলর  এই  িচন্তা  ও
সাংস্কৃিতক প্রেচষ্টার ফেল অজ্ঞ এবং মূর্খ একিট জািতর মধ্য েথেক জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ একিট সমােজর সৃষ্িট
হেলা ৷ জ্ঞানার্জেনর গুরুত্ব সম্পর্েক রাসূেলর েছাট্ট একিট বক্তব্যই যেথষ্ট ৷ িতিন বেলেছন :  জ্ঞান হেলা

আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবী-রাসূলেদর উত্তরািধকারসূত্ের পাওয়া সম্পদ ৷
একইভােব  িতিন  জ্ঞানীেদরেক  আঁধার  রােতর  পিথকেক  পথ-প্রদর্শনকারী  আকােশর  তারার  সােথ  তুলনা  কের  বেলেছন  :
পৃিথবীর  বুেক  জ্ঞানীেদর  অবস্থান  আকােশর  তারার  মেতা৷  এই  তারার  মাধ্যেম  জল-স্থেলর  সকল  আঁধার  দূরীভূত  হেয়

যায় ৷ এই তারাগুেলা যিদ হািরেয় যায়,তাহেল পেথর সন্ধান লাভকারীগণ পুনরায় পথ হািরেয় বসেত পাের ৷
েকারআেনর েমাহনীয় মাধুর্যতা ও অেলৗিককতা :

রাসূল  যখন  ইসলােমর  দাওয়াত  িদচ্িছেলন,তখন  কুরাইশ  মুশিরকরা  রাসূেলর  িবরুদ্েধ  সকল  প্রেচষ্টা  চািলেয়িছল।
এমনিক তারা রাসূেলর কােছ যােত েকউ আসেত না পাের েসজন্েয মানুষজনেক বাধা িদত। িকন্তু মুশিরকেদর এেতা বাধা-
িবপত্িত উেপক্ষা কেরও মানুষ েকারআেনর েমাহনীয় মাধুর্েয িবমুগ্ধ হেয় েযত। এরফেল মুশিরকেদর মেন একটা প্রশ্ন
জাগেলা েয, এমন কী আেছ েকারআেন েয, েয-ই েশােন েস-ই মুগ্ধ হেয় যায়। মক্কার মুশিরকেদর মধ্েয অন্যতম ক'জন িছল
আবু  েজেহল,  আবু  সুিফয়ান  এবং  আখনাস।  এরা  িদেনর  েবলা  িঠকই  অন্যেদরেক  রাসূেলর  কােছ  েযেত  বাধা  িদত  আর  রােতর

েবলা িনেজরাই েগাপেন েগাপেন েকারআন েতলাওয়াত েশানার জন্েয রাসূেলর ঘেরর পােশ িগেয় লুিকেয় থাকেতা।
একরােত  এেদর  িতনজনই  যার  যার  মেতা  লুিকেয়  লুিকেয়  েকারআন  েতলাওয়াত  শুনেলা।  েতলাওয়াত  েশানার  পর  যখন  তারা
েবিরেয় এেলা, তখন সবার সােথ সবার েদখা হেলা এবং সবার কােছই সবার েগাপনীয়তা প্রকাশ হেয় পড়েলা। ফেল পরস্পরেক
িতরস্কার  করেত  লাগেলা  এবং  তারা  শপথ  করেলা  েয  এই  ঘের  আর  কখেনা  আসেব  না।  মুেখ  বলেলও  তােদর  কােছ  েকারআেনর
আয়ােতর আকর্ষণ িছল শপেথর অেনক উর্ধ্েব। তাই পেরর রােতও িতনজনই রাসূেলর িনজ মুেখ আল্লাহর বাণী েশানার জন্েয
বাইের  েবিরেয়  এেলা।  পরপর  িতনবার  এই  ঘটনার  পুনরাবৃত্িত  হেয়িছল  এবং  প্রত্েযকবারই  তারা  শপথ  িনেয়িছল  েয  এই
তল্লােট আর পা রাখেব না। এগুেলা আসেল েকােনা কািহনী বা গল্েপর প্লট নয়, বরং এটা হেলা বাস্তব ইিতহাস। আর েসই
বাস্তবতা হেলা, মক্কার মুশিরকরা েকারআেনর আয়ােতর িবস্ময়কর েসৗন্দর্য ও অলঙ্কািরত্েব মুগ্ধ হেয় িগেয়িছল।
তারা  এর  সত্যতা  বুঝেত  েপেরিছল  িঠকই,  িকন্তু  তােদর  ঈর্ষাপরায়নতা  ও  েগাঁড়ািমর  কারেণই  েসই  সত্য  গ্রহণ  করা

েথেক িবরত িছল।
অন্যান্য  নবীেদর  মেতা  মুহাম্মাদ  (সা.)  এরও  েমােজযা  বা  অেলৗিককত্ব  িছল,  যােত  ঐ  েমােজযা  েদেখ  জনগণ  তাঁর



বার্তা বা দাওয়ােতর সত্যতা উপলব্িধ করেত পাের। িকনতু যারা অেলৗিককত্ব েদখার অেপক্ষায় িছল রাসূল সবিকছুর
আেগ  েকারআন  এবং  েকারআেনর  জীবন্ত  িশক্ষার  িদেক  তােদর  মেনােযাগ  ও  দৃষ্িট  আকর্ষণ  করেতন।  িতিন  মক্কার
পিরেবশটােক েকারআেনর আধ্যাত্িমক সুগন্িধেত ভরপুর কের েদন। আসেল েকারআেনর আধ্যাত্িমকতা এবং গভীর আকর্ষণই
ইসলােমর আহ্বােন জনগেণর সাড়া েদওয়ার প্রধান কারণ। েস সময় আরেবর েলােকরা সািহত্য বা কিবতার ক্েষত্ের ভীষণ
বাকপটু  িছল।  সািহত্েযর  ৈশলীগত  ৈবিচত্র্য  এবং  আলঙ্কািরক  িদক  েথেক  তারা  িছল  খুবই  দক্ষ।  েস  কারেণই  যখন
েকারআেনর আয়াত েতলাওয়াত করা হেতা, তখন তারা েকারআেনর সািহত্িযক মাহাত্ম্য এবং আলঙ্কািরক ঐশ্বর্েযর িবষয়িট
বুঝেত  পারেতা।  তারা  এটাও  বুঝেতা  েয  েকারআেনর  আয়ােতর  অেলৗিককত্ব  েকবল  এর  শব্দ  বা  বাণী  িদেয়  উপলব্িধ  করা
সম্ভব নয়। েকারআেনর শব্দমালার সুেরলা িবন্যাস এবং এর আয়ােতর সািহত্িযক মূল্যই শ্েরাতার অন্তের গভীরভােব

েরখাপাত করেতা।
রাসূল  (সা  )  সবসময়ই  েকারআেনর  আয়াতগুেলােক  মুখস্থ  করা  এবং  জনগেণর  সামেন  েসগুেলা  েতলাওয়াত  করার  েচষ্টা
করেতন।  ওহীর  আয়াতগুেলা  েশখার  ওপর  িতিন  ভীষণ  গুরুত্ব  িদেতন  এবং  খুব  দ্রুতই  েসগুেলা  আয়ত্ত  কের  েফলেতন।
রাসূেলর  ওপর  যখন  েকারআেনর  আয়াত  নািযল  হেতা,  তখন  অেনক  সাহাবী  স্েবচ্ছায়  িকংবা  রাসূেলর  িনর্েদেশ  েসই
আয়াতগুেলােক  কাঠ,  েখজুর  পাতা,  পাথর  িকংবা  চামড়ার  ওপর  িলেখ  রাখেতন।  এভােব  আয়াতগুেলােক  সংরক্ষণ  করা  হেতা।
রাসূল  যখন  মসিজেদ  বসেতন,  সাহাবীগণ  তাঁেক  িঘের  অধীর  আগ্রহ  ও  েকৗতূহল  সহকাের  আন্তিরকতার  সােথ  বৃত্ত  ৈতরী
করেতন, তেব েপছেন েকউ বসেতন না। ধীের ধীের েকারআন েশখার এই আসর বা বৃত্ত বেড়া হেত লাগেলা। রাসূল বেলেছন :
"েতামােদর  মধ্েয  েসই  শ্েরষ্ঠ,  েয  েকারআন  েশেখ  এবং  অপরেক  েশখায়।"  িতিন  এর  গুরুত্ব  েবাঝােত  বেলেছন,  এমনিক

তুিম যিদ অন্তত একিট আয়াতও জােনা, তা-ই অপেরর কােছ েপৗঁেছ দাও এবং প্রচার কেরা।
েয  সমাজেক  জােহিলয়ােতর  েগাঁড়ািম  আর  অজ্ঞতা  পিরপূর্ণভােব  গ্রাস  কের  েফেলিছল,  েকারআেন  কারীেমর  মাধ্যেম
রাসূল েসই সমােজ েতৗিহেদর বার্তা প্রচার করেলন। েকারআেনর সূরাগুেলা মানুষেক েনাংরািম আর কদর্য েথেক দূের
সিরেয় েরেখ মনুষ্যত্ব,  স্বাতন্ত্র্যেচতনা বা িনেজেক েচনা এবং জীবেনর সিঠক েবাধ ও উপলব্িধ এককথায় জীবেনর
সিঠক  মাপকািঠর  িদেক  আহ্বান  জানােলা।  একইভােব  েকারআেনর  আয়াতগুেলা  চমৎকার  প্রকৃিত  েযমন  সূর্য  ওঠা  েভার,
তারাভরা রােতর আকাশ,  ভূিম ও  আকাশ সৃষ্িটর িবিভন্ন পর্যায় বা স্তর প্রভৃিতর প্রিত মানুেষর দৃষ্িট আকর্ষণ
করেলা।  এইসব  আয়ােতর  সািহত্িযক  গুণ  েযমন  অসাধারণ  েতমিন  এগুেলার  জ্ঞানগত  মূল্যও  িবস্ময়কর।  রাসূেলর  মেতা
একজন িনষ্পাপ ও মহান ব্যক্িতত্েবর মুেখ যখন এইসব আয়াত উচ্চািরত হেতা, তখন আয়ােতর ঐশ্বর্য সবাইেক আন্েদািলত

করেতা।
েকারআেনর  আয়ােতর  বার্তা  িদেয়  রাসূল  জনগেণর  দৃষ্িট  খুেল  িদেলন।  েকারআন  হেলা  িচন্তা-গেবষণার  জন্েয
অেলৗিককতাপূর্ণ  একিট  গ্রন্থ,  েস  কারেণই  মানুেষর  বুদ্িধ-িবেবক  ও  িবচক্ষণতা  বৃদ্িধর  ক্েষত্ের  েকারআেনর
দর্শনীয় প্রভাব পেড়েছ। জ্ঞান-িবজ্ঞােন সমৃদ্ধ েকারআন একিদেক েযমন মানুষেক আল্লাহর পথ েদিখেয়েছ, অপরিদেক
মুসলমানেদর  উন্নিতও  িনশ্িচত  কেরেছ।  েকারআেনর  আয়ােতর  আেলা  িদেয়ই  রাসূল  তাঁর  দাওয়াতী  কাজ  চািলেয়েছন  এবং

এভােবই একটা বৃহৎ ইসলামী সভ্যতার েগাড়াপত্তন হয়।
রাসূেলর নজীরিবহীন বক্তব্েযর প্রভাব জনগেণর ওপর এেতা েবশী মাত্রায় পড়েত শুরু কের েয, মক্কার মুশিরকরা তা
বন্ধ  করেত  ওয়ািলেদর  কােছ  যায়।  ওয়ািলদ  ইবেন  মুগীরা  িছেলন  আরেবর  শ্েরষ্ঠ  সািহত্য  সমােলাচক।  তাই  েস  ভাষার
গুণমান, বক্তব্েযর গুরুত্ব প্রভৃিত খুব ভােলাভােবই বুঝেতা। েতা কুরাইশেদর একিট দল এই ওয়ািলদেক একিদন িনেয়
েগল রাসূেলর কােছ। তারা অেপক্ষায় িছল এই বুিঝ ওয়ািলদ রাসূলেক পরাস্ত কের বসেলা। রাসূল েকারআেনর একিট আয়াত



েতলাওয়াত করেলন। ওয়ািলদ প্রথম িদেক অহঙ্কােরর সােথ আয়াত শুনিছেলা। িকন্তু পরক্ষেণ েদখা েগল রাসূেলর মুেখ
েতলাওয়ােতর  শব্দ  যেতাই  বৃদ্িধ  েপেত  লাগেলা,ওয়ািলদ  তেতাই  শান্ত  এবং  আত্মসমর্িপত  হেত  শুরু  করেলা।  ওয়ািলদ
বলেলা  :  "কী  মধুর  !  এটা  িকছুেতই  মানুেষর  বানােনা  বক্তব্য  হেত  পাের  না।"  আয়ােতর  মাধুর্য  ওয়ািলেদর  েভতর
এেতাটাই প্রভাব িবস্তার করেলা েয, েস পিরবর্িতত হেয় েগল। মুশিরকরা তােক ভয় েদখােলা,সাবধান কের িদল। িকন্তু
ওয়ািলদ বলেলা, "মুহাম্মােদর কাছ েথেক েযসব কথা আিম শুেনিছ, েসসব কথা এেতা আকর্ষণীয় েয অন্য কােরা কথার সােথ
তার তুলনা হয় না। তার বক্তব্যেক িঠক কিবতাও বলা যায় না, আবার গদ্যও বলা যায় না, গদ্য-পদ্েযর উর্ধ্েব তাঁর
বক্তব্য গভীর অর্থপূর্ণ, িমষ্িট-মধুর, কল্যাণময় ও প্রভাব িবস্তারকারী। তাঁর বক্তব্য এেতাই উচ্চমার্েগর েয,

েকােনািকছুই তারেচেয় উন্নত হেত পাের না।"
আর এ কারেণই ইসলােমর শত্রুরা পর্যন্ত েকারআেনর আকর্ষেণ িবেমািহত হেয় পেড়িছল। কােলর পিরক্রমায় যিদও তারা
রাসূেলর িবরুদ্েধ, েকারআেনর িবরুদ্েধ েকবল অপবাদ আর কুৎসাই রিটেয়েছ,তারপরও রাসূেলর অগ্রযাত্রা, েকারআেনর
অগ্রযাত্রা িকন্তু ব্যাহত হয় িন। বরং শত্রুেদর ষড়যন্ত্রই ব্যর্থতায় পর্যবিসত হেয়েছ। েকননা আল্লাহর ভাষ্য
অনুযায়ী  েকারআেন  েকােনারকম  িমথ্যা  বা  সন্েদেহর  স্থান  েনই।  রাসূেলর  পেরও  েকারআেনর  আয়াতগুেলা  িনষপ্রাণ
অন্তরগুেলােক সুগন্িধ স্িনগ্ধ বাতােসর পরশ বুিলেয়িছল। মানব উন্নয়ন তথা জ্ঞান-প্রযুক্িতর উন্নয়েনর সােথ
সােথ  েকারআেনর  অজানা  রহস্যগুেলাও  এেকর  পর  এক  উন্েমািচত  হেয়েছ।  ইমাম  সােদক  (আ.)  েযমনিট  বেলেছন-‘েকারআন
িচরন্তন ও জীবন্ত। েকারআন কখেনা িনশ্িচহ্ন হেব না।বহমান কােলর মেতা িকংবা সূর্েযর আেলার মেতা িচরিদন এই

েকারআন থাকেব এবং িবশ্ববাসীেক িনরন্তর আেলািকত কের যােব।
আজকাল অমুসিলম িচন্তািবদেদর মােঝও যাঁরা েকারআন িনেয় গেবষণা কেরেছন, তাঁরা মেন কেরন েয,এই গ্রন্থিট হেলা
কর্ম  ও  নীিতর  প্রজ্ঞাপন  এবং  েকারআেনর  বার্তা  বা  িশক্ষাগুেলা  হেলা  ইসলােমর  িবকাশ  ও  উন্নয়েনর  মূল
চািলকাশক্িত।  মার্িকন  িচন্তািবদ  ইরিভং  বেলেছন-"এই  গ্রন্থ  আটলান্িটক  মহাসাগর  েথেক  প্রশান্ত  মহাসাগর

পর্যন্ত  সকল  জনগণেক  শান্িত  ও  সুখ-সমৃদ্িধর  পিবত্র  ছায়াতেল  আশ্রয়  িদেয়েছ।"
"হযরত আলী (আ.) বেলেছন,‘মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর মেনানীত নবী এবং রহমেতর রাসূল....বস্তুত রাসূল আকরাম (সা.) েক
েনতা িহেসেব গ্রহণ করাই েতামার জন্েয যেথষ্ট.....রাসূল হেলন পূত-পিবত্রতম মানুষ,তাঁর অনুসরণ কর,েকননা; তাঁর
নীিত-পদ্ধিত এমন একটা আদর্শ েয, সবার জন্েযই এই আদর্শ অনুসরণেযাগ্য.....আল্লাহর প্িরয়তম বান্দা িতিনই িযিন

তাঁর রাসূেলর আদর্শ গ্রহণ কেরন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কেরন।"
িবগত আসরগুেলােত আমরা নবীজীর একত্ববাদ বা েতৗিহেদর দাওয়াত েদওয়ার পদ্ধিত সম্পর্েক কথা বেলিছ। আমরা েজেনিছ
েয,  রাসূল  (  দঃ  )এর  স্বভাবগত  ভদ্রতা  এবং  নম্রতার  কারেণই  জনগেণর  অন্তের  ইসলামী  আদর্শ  ব্যাপকভােব  প্রভাব
িবস্তার করেত সক্ষম হেয়িছল। আিভজাত্যবাদী একটা শ্েরণী আেছ, যারা সমােজ সম্পদ এবং শক্িতর মূল অংশ, রাসূল (সা
) তােদর িবরুদ্েধ লেড়েছন। েতা আিভজাত্যবাদ িবেরাধী রাসূেলর এই সংগ্রােমর ধরণ বা ৈবিশষ্ট্য িনেয় আজ আমরা

আেলাচনা করেবা।
িবশ্েব সবসময়ই লক্ষ্য করা েগেছ েয, যারা আশরাফ বা অিভজাত তথা সম্পদশালী, তােদর হােতই ক্ষমতা সবসময় কুক্িষগত
িছল।  সাধারণত  যারাই  সম্পদশালী  অর্েথ  অিভজাত,  সমােজ  অর্থৈনিতক  এবং  রাজৈনিতক  প্রভাব  তােদরই  েবশী  থােক।
অিভজাতেদর  জীবনযাপন  পদ্ধিতেত  িবলািসতা  ও  উচ্চািভলাষ  েজঁেক  বেস।  তােদর  জীবনযাপন  পদ্ধিত  অন্যেদর  েচেয়
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আপামর জনসাধারণ েথেক তাই তারা িবচ্িছন্ন হেয় পেড়। আসেল সুেযাগ-সুিবধা অন্েবষণ এবং
িবলািসতা একটা সামািজক ক্ষত বা ব্যািধ। েকােনা ব্যক্িত িকংবা সমােজর েকােনা একিট অংেশও যিদ এই িবলািসতার



ব্যািধ গ্রাস কের, তাহেল তা ধীের ধীের পুেরা সমােজই সংক্রিমত হেয় পেড় এবং সামািজক সুস্থতােক হুমিকগ্রস্ত
কের েতােল। েবিশরভাগ ক্েষত্েরই লক্ষ্য করা েগেছ েয,  অিভজাত সমাজ সাধারণত েভাগবাদী এবং স্েবচ্ছাচারী হেয়
থােক।  তারা  িনেজেদরেক  সমােজ  তুেল  ধরার  জন্েয  এবং  অন্যেদর  সম্মান  আদায়  করার  জন্েয  আিভজাত্যবাদেক

ধারাবািহকভােব  িকংবা  বলা  েযেত  পাের  বংশ  পরম্পরায়  সংরক্ষণ  ও  িবকাশ  ঘিটেয়  থােক।
বর্তমান িবশ্েবর িবিভন্ন সমােজ িবলািসতা এবং আিভজাত্যবােদর প্রচিলত অবক্ষেয়র িবষয়িট সমাজ িবজ্ঞানী এবং
ধর্মীয় েনতাগণ পর্যােলাচনা কেরেছন। মার্িকন সমাজ িবজ্ঞানী েভবলান মেন কেরন,  আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মাদ
(সা.) এর মেতা ব্যক্িতত্ব খুবই িবরল, এেকবােরই হােত েগাণা। িতিন তাঁর ব্যিতক্রমধর্মী স্বভাব-চিরত্র িদেয়
দীর্ঘ সমেয়র জন্েয সকেলর কােছ িনজস্ব সম্মান ধের রাখেত েপেরেছন। েয সমােজ সম্পদশালী ব্যক্িতর অভাব িছল না,
েয সমােজ জনসাধারেণর কােছ সম্পদশালীেদর উচ্চ মর্যাদা এবং যথার্থ স্থান িছল এবং এমনিক েযসময় আিভজাত্যবােদর
ব্যাপক  প্রচলন  িছল,  েস  সময়  রাসূেলর  এই  গ্রহণেযাগ্যতা  সত্িযই  িবস্ময়কর।  মুহাম্মাদ  (সা.)  তাঁর  িবচক্ষণ
েনতৃত্ব িদেয় দািয়ত্বশীল ভূিমকায় অবতীর্ণ হেয় আিভজাত্যবােদর িবরুদ্েধ সংগ্রাম কেরেছন এবং মানুেষর মােঝ
শ্েরণীৈবষম্য  দূর  কের  িদেয়  সাম্য  প্রিতষ্ঠা  করার  েচষ্টা  কেরেছন।  শ্েরণীৈবষম্েযর  িবরুদ্েধ  সংগ্রােমর
ক্েষত্ের তাঁর আদর্শ িছল খুবই ভােলা। জােহিল সমােজর েগাত্র, পিরবার, সমপ্রদায় এবং সম্পেদর আিভজাত্েযর ওপর
মর্যাদার িবষয়িট িনর্ভর করেতা। রাসূল (সা) তাঁর িনজস্ব সমপ্রদােয়র উদ্েদশ্েয আিভজাত্েযর বর্ণনা িদেত িগেয়
বেলন-‘কুরাইশ  েগাত্ের  অিভজাত  বলেত  তােদরেকই  েবাঝােতা,যােদরেক  েদেখ  জনগণ  ভয়  েপত  এবং  ঐ  অিভজাতরা  েলাকজনেক
যা-ই  আেদশ  করেতা,  তারা  তা-ই  করেতা।  এই  অিভজাতরা  আত্মপ্রদর্শন  বা  খ্যািত  কুড়াবার  জন্েয  যুদ্েধর  খরচ  বহন
করেতা  এবং  ধন-সম্পদ  লুটতরােজর  মধ্য  িদেয়  িনেজেদর  শ্েরষ্ঠত্ব  অর্জন  করেতা।  তারপর  েসই  বীরত্বগাঁথােক
মহাকাব্য আকাের স্মরণীয় কের রাখেতা। রাসূল (সা.) যখন িসদ্ধান্ত িনেলন খারাশ িবন উমাইয়া কা'বী নােমর সমােজর
একজন অনিভজাত ব্যক্িতেক অিভজাত সম্প্রদােয়র সােথ আেলাচনার জন্েয পাঠােবন, তখন খারাশ উদ্িবগ্ন হেয় রাসূেলর
কােছ  আেবদন  জািনেয়িছেলন  েযন  একজন  খ্যািতমান  েলাকেক  পাঠােনা  হয়,  যােত  অিভজাত  সমপ্রদােয়র  পক্ষ  েথেক
েকােনারকম প্রিতবাদ না আেস। িকন্তুরাসূল খারাশেক িনর্বাচন কের েবাঝােলন েয, মানুেষর শ্েরষ্ঠত্েবর মাপকািঠ
হেলা  েমধা-প্রিতভা  এবং  েযাগ্যতা।  মক্কা  িবজেয়র  পরও  ইিথওপীয়  দাস  েবলাল  কাবার  ছােদ  িগেয়  আযান  িদেয়িছেলন।
েবলােলর আযােনর শব্দ শুেন কুরাইশ অিভজাতেদর মােঝ েয প্রিতক্িরয়া েদখা িদেয়িছল, তা প্রমাণ কেরিছল েয, তােদর
মােঝ আিভজাত্েযর েচতনা কেতাটা ভয়াবহ রকেমর িছল। একটা নীচু শ্েরণীর েলাক এভােব কাবার ওপের উেঠ আযান েদেব-
এটা কুরাইশেদর অিভজাত সমপ্রদােয়র অেনেক কল্পনাই করেত পাের িন। তাই তােদর েচহারায় িবরক্িতর সুস্পষ্ট ছাপ
েদখা যাচ্িছল। অন্যিদেক রাসূল (সা.) েবলালেক েদেখ খুিশ হেলন এবং বলেলন-েহ েবলাল !  েতামার আযােনর মাধ্যেম

আমােদর প্রশান্ত ও প্রফুল্ল কেরা।
শ্েরষ্ঠত্েবর  এই  অহঙ্কারী  দৃষ্িটভঙ্িগেক  সমাজ  েথেক  িবতািড়ত  করার  জন্েয  রাসূল  (সা)  প্রথেম  ধর্মীয়
ভ্রাতৃত্েবর সংস্কৃিতেক েগাত্রীয় ও আিভজাত্যমূলক মূল্যেবােধর জায়গায় স্থান িদেলন। রাসূেল েখাদা তাঁর এক
ভাষেণ বেলেছন : ‘এক মুিমেনর সােথ অপর মুিমেনর সম্পর্ক হেলা শরীেরর সােথ মাথার মেতা, েকননা েকােনা অংেশ ব্যথা
হেল তা সমস্ত শরীেরই অনুভূত হয়।'  রাসূল (সা.)  মানুেষর মােঝ সাম্য প্রিতষ্ঠা কেরেছন। এমনিক িতিন িনেজ নবী
হবার পরও অর্থাৎ অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অিধকারী হওয়া সত্ত্েবও সমােজর বাদবাকী জনগেণর তুলনায় েকােনারকম
অিতিরক্ত সুেযাগ-সুিবধার অিধকারী িছেলন না। মদীনায় যখন মানুেষর মােঝ উপহার সামগ্রী িবতরণ করা হেয়িছল, তখন
রাসূল এবং তাঁর স্ত্রী উম্েম সালমা অন্যেদর সমানই গ্রহণ কেরেছন। এভােব আমরা লক্ষ্য করেবা েয, একটা সমােজর



মানুষেক েয িবষয়িট একই বন্ধেন আবদ্ধ কের এবং ধনী-গরীব িনর্িবেশেষ সবার মােঝ অিভন্ন মানিবক েবােধর উন্েমষ
ঘটায়,তাহেলা ইসলােমর নবীর েসইসব িশক্ষা যার প্রচার প্রসাের িতিন িনরন্তর েচষ্টা-প্রেচষ্টা চািলেয়িছেলন।

রাসূেলর  আিবর্ভােবর  সময়  আিভজাতরা  িকছু  িনয়মনীিতেত  িবশ্বাসী  িছেলা,  েযমন  তারা  মেন  করেতা  তৎকালীন  সমােজর
মিহলারা-তারা েযই শ্েরণীর েলাক,  েসই শ্েরণীর বাইের অন্যেকােনা শ্েরণীর পুরুেষর সােথ িববাহ বন্ধেন আবদ্ধ
হওয়ার অিধকার তােদর েনই। রাসূল (সা.) এই ভ্রান্ত প্রথািটেক বািতল করার জন্েয এবং শ্েরণীগত দূরত্ব কমােনার
জন্েয  রাসূেলর  আযাদকৃত  েগালাম  যােয়েদর  সােথ  আব্দুল  মুত্তািলেবর  নাত্নী  েযইনােবর  িবেয়র  প্রস্তাব
িদেয়িছেলন, এবং েসই িবেয় অনুষ্িঠত হেয়িছল। শ্েরণীেভদ প্রথা বা আিভজাত্যবােদর িবরুদ্েধ রাসূেলর সংগ্রােমর
আেরকিট  েকৗশল  িছল  আধ্যাত্িমক  মূল্যেবাধগুেলার  প্রিত  যথার্থ  সম্মান  প্রদর্শন  করা।  রাসূল  (সা.)  তাকওয়া-
পরেহজগারী  এবং  ঈমানেক  সম্মান  ও  মর্যাদার  মাপকািঠ  বেল  মেন  করেতন  এবং  কর্মস্পৃহা,  উদ্যম  ও  েচষ্টা-
প্রেচষ্টােক গুরুত্ব িদেয় অলসতা বা কর্মিবমুখতােক সমাজ েথেক দূর কেরেছন। রাসূেলর চাচা আব্বাস যখন নবীজীর
কাছ েথেক একটা কােজর দািয়ত্ব িনেত েচেয়িছেলন, রাসূল তখন জবােব বেলিছেলন : "েতামােক এমন একটা কােজর দািয়ত্ব

েদেবা েয কাজ েথেক েতামার েকােনা আয় হেব না, বরং ঐ কােজর জন্েয েতামার আেরা খরচ হেব।"
ইসলামী সমােজর সর্বশ্েরষ্ঠ ব্যক্িতত্ব ও মর্যাদার অিধকারী হেয়ও রাসূল (সা.) সর্বপ্রকার গর্ব-অহংকার এবং
আিভজাত্যকািমতা েথেক দূের িছেলন। িতিন এেকবােরই সাদািসেধ ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেতন এবং অপরাপর েলাকজেনর
মেতা  িতিন  িনেজও  উৎপাদনধর্মী  কাজকর্ম  করেতন।  যাতা  চালােতন,  গর্ত  বা  পরীখা  খনন  করেতন  এবং  মসিজদ  ৈতরীর
ক্েষত্ের  তাঁর  সঙ্গী-সাথীেদরেক  সহেযািগতা  করেতন।  আিভজাত্যবাদী  েচতনার  সােথ  সংগ্রাম  করার  ক্েষত্ের
রাসূেলর পদ্ধিত িছল কর্েমাদ্যম ও েচষ্টা-প্রেচষ্টার সংস্কৃিতর সােথ অিভজাত সম্প্রদােয়র পিরিচিত ঘটােনা।
িতিন  এই  ধরেনর  েলাকজনেক  পিতত  জিম  িদেতন  যােত  েসখােন  তারা  কাজ  কের  এবং  তােদর  হােতই  েযন  ঐ  জিম  আবাদ  হয়।
আিভজাত্েযর ৈবিশষ্ট্যপূর্ণ িবিশষ্ট কিব হাসসান িবন সােবত আনসারীেক রাসূল একবার পিতত জিম িদেয়িছেলন যােত

িতিন ঐ জিমেত আবাদ কেরন।
এভােব  মানব  সমােজর  প্রিত  আল্লাহর  সর্বেশষ  দূত  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)  এর  িশক্ষা  িছল  এই  েয,  জীবেনর  সকল
ক্েষত্ের মানুেষর উিচত যুক্িত ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা এবং সকল প্রকার অপব্যায় ও উগ্রতা পিরহার করা। একইভােব
মানুষ  যােত  িনিজেক  গর্ব  অহংকােরর  ফাঁেদ  আটেক  না  েফেল,  েসইসােথ  রুিট-রুিয  েযন  িনজস্ব  েচষ্টায়  এবং  সিঠক
পন্থায় অর্থাৎ হালাল উপােয় উপার্িজত হয়, েসিদেকও েখয়াল রাখেত হেব। রাসূল (সা.) বেলেছন-রুিট রুিজর ক্েষত্ের
িনেজর পছন্দ অনুযায়ী পদক্েষপ েনেব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন েতামােদর জন্েয হালাল এবং হারােমর িবধান িদেয়
িদেয়েছন,ফেল  যারাই  হারাম  বা  অপছন্দনীয়  বস্তুগুেলােক  পিরহার  কের,  তারা  মূলতঃ  িনজস্ব  মর্যাদা  ও  ধর্মেকই

েহফাজত  কেরেছ।
ইসলােমর  ইিতহাস  সম্পর্েক  আপনারা  যারা  েখাঁজ-খবর  রােখন  তারা  িনশ্চয়ই  জােনন  েয,  সপ্তম  িহজরীেত  কুরাইশ
প্রিতিনিধবৃন্দ  এবং  রাসূেল  েখাদার  মােঝ  হুদাইিবয়া  নামক  শান্িত  চুক্িত  সম্পািদত  হেয়িছল।  চুক্িতিট
স্বাক্ষিরত হেয়িছল এই শর্েত েয, েকােনা পক্ষই পরস্পেরর িবরুদ্েধ সংঘর্েষ জড়ােব না। চুক্িতপত্র অনুযায়ী না
মুসলমানরা  কুরাইশ  বা  তােদর  আত্মীয়-স্বজনেদর  ওপর  অত্যাচার-িনপীড়ন  চালােব,  না  কুরাইশরা  মুসলমান  বা  তােদর
স্বজনেদর  ওপর  আক্রমণ  করেব  ।  িকন্তু  কুরাইশরা  এই  চুক্িত  লঙ্ঘন  কের।  তারা  তােদর  িমত্র  একিট  েগাত্রেক
মুসলমানেদর ওপর হামলা করেত েলিলেয় েদয়। তােদর হামলায় িবশজন িনহত হেয়িছেলা। অবশ্য একােজর জন্েয কুরাইশরা ঐ
েগাত্রিটেক প্রচুর টাকা-পয়সা িদেয়িছেলা। কাপুরুেষািচত এই হামলার পর রাসূল (সা.) তাঁর সঙ্গী-সাথীেদর িনেয়



মক্কায় চেল যান।
ইসলােমর  িসপাহীরা  িবিভন্ন  দেল  িবভক্ত  হেয়,পতাকা  উিড়েয়  মক্কার  উত্তর-দক্িষণ-পূর্ব-পশ্িচম  চারিদেকর
প্রেবশদ্বার িদেয় মক্কায় প্রেবশ কেরন। রাসূেল েখাদা (সা.) সূরােয় ফাত্হ েতলাওয়াৎ করিছেলন। েতলাওয়াত করেত
করেত  েসাজা  মাসিজদুল  হারাম  তাওয়াফ  করেলন।  কুরাইশ  জনগণ  এবং  মক্কার  উদ্ধত  েনতারাও  ভীত  ও  কম্পমান  হৃদেয়
সািরবদ্ধ  হেলা  এবং  তােদর  ভাগ্েয  েয  কী  ঘটেত  যাচ্েছ  তা  জানার  অেপক্ষায়  িছল।  এই  েলােকরা  অতীেত  বহু  অপরাধ
কেরিছল। রাসূেল পাক (সা.) এবং তাঁর সাহাবীেদর ওপর অেনক অত্যাচার কেরিছল। যুদ্েধর আগুন জ্বালােনা,  েফতনা-
ফাসাদ সৃষ্িট, খুন-খারািব করা প্রভৃিত কােজ তারা িলপ্ত িছল। েসজন্েয তারা িনেজরাও জানেতা েয, নবী কিরম (সা.)
যিদ তােদর অত্যাচােরর কিঠন প্রিতেশাধও েনন,তাহেলও তা অন্যায় িকছু হেব না। তারা যখন এই ধরেনর িচন্তা-ভাবনা
করিছেলা,  তখন  রাসূেল  েখাদা  (সা.)  তাঁর  সাহাবীেদর  বলেলন  েঘাষণা  িদেত  েয,  যারা  ঘেরর  েভতের  আেছ,তারা  েযন  হয়
মসিজেদ না হয় আবু সুিফয়ােনর বাসায় যায়। তারা সবাই িনরাপদ। দয়ার নবী যখন কুরাইশেদর উদ্িবগ্ন েচহারা েদখেলন,
তখন  তােদর  বলেলন,  "েতামােদর  েকােনা  ভয়  েনই।  আল্লাহ  রাব্বুল  আলামীন  েতামােদর  ক্ষমা  কের  িদেয়েছন,িতিন

সর্বশ্েরষ্ঠ  ক্ষমাশীল।  েতামরা  যাও  !  েতামােদরেক  মুক্ত  কের  িদলাম!"
মক্কা  িবজেয়র  ঘটনায়  এই  শহেরর  প্রায়  দুই  হাজার  েলাক  ইসলাম  গ্রহণ  কের।  অথচ  রাসূল  (সা)  এেদর  কাউেকই  ইসলাম
গ্রহণ  করেত  বাধ্য  কেরন  িন।  আসেল  মক্কা  িবজেয়র  ঘটনায়  সমগ্র  আরেব  ইসলাম  িবকােশর  ধারা  েবগবান  হেয়িছল।
রক্তপাতহীন এই িবজয় িছল রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শ্েরষ্ঠত্েবরই প্রমাণ। বর্তমান িবশ্েব সামািজক-সাংস্কৃিতক,
রাজৈনিতক প্রভৃিত ক্েষত্ের ইসলাম অন্যতম প্রভাব িবস্তারকারী একিট ধর্ম িহেসেব শান্িতও রহমত এবং সিহংসতা
িবেরাধী বার্তা প্রচার করেছ। নবীজীর কর্মপদ্ধিত িবেশষ কের মক্কা িবজেয়র ক্েষত্ের তাঁর েয কর্মতৎপরতা, তা

িমথ্যা ও উদ্েদশ্যপ্রেণািদত অপপ্রচারণােক ব্যর্থ কের েদওয়ার ক্েষত্ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
হযরত মুহাম্মাদ (সা.) অত্যন্ত েকৗশেলর সােথ এবং সুন্দর বাচনভঙ্িগর মাধ্যেম জনগণেক ইসলােমর দাওয়াত িদেতন।
রাসূেল মাকবুেলর ৈসন্য-সামন্ত এবং অিধনায়কগণও এই আদর্েশরই অনুসারী িছেলন। তেব খােলদ িবন ওয়ািলদ িছেলন এমন
এক  ব্যক্িত,  যাঁেক  রাসূল  (সা.)  বনী  জািজমা  েগাত্েরর  েলাকজনেক  ইসলােমর  দাওয়াত  েদওয়ার  দািয়ত্ব  িদেয়
পািঠেয়িছেলন।  িকন্তু  িতিন  দাওয়াত  েদওয়ার  ক্েষত্ের  রাসূেলর  আদর্শ  বা  পদ্ধিত  অনুসরণ  না  কের  তােদর  সােথ
যুদ্েধ  িলপ্ত  হেয়  কেয়কজন  যুদ্ধবন্িদেকও  হত্যা  কের।  রাসূল  (সা  )  এই  ঘটনা  জানেত  েপের  খােলেদর  ওপর  ভীষণ
অসন্তুষ্ট হেলন। িতিন আলী (আ) েক ঐ েগাত্ের পাঠােলন তােদর ক্ষিতপূরণ েদওয়া এবং িনহতেদর রক্তমূল্য েদওয়ার

জন্েয।
মানেবিতহােসর  প্রাচীন  িদনগুেলার  িদেক  তাকােল  আমরা  েদখেত  পােবা  েয,  মানুেষর  মােঝ  িবিভন্ন  রূেপ  এবং
ব্যাপকভােবই  মত-পার্থক্য  িবরাজমান  িছল।  এই  মতপার্থক্য  উত্িথত  িহংসা-িবদ্েবেষর  কারেণ  সমােজর  সুস্থতার
জন্েয অিনবার্য শান্িত ও নীরবতা িবঘ্িনত হয় এবং সুিবধাবাদী ও স্বার্থান্েবষী মহল এই সুেযাগেক কােজ লািগেয়
অন্যেদর  ওপর  িনেজেদর  আিধপত্য  িবস্তার  কের।  আল্লাহ  রাব্বুল  আলামীন  উচ্চািভলাষী  এবং  জনগেণর  ওপর
অত্যাচারকারীেদর িবরুদ্েধ সংগ্রাম এবং িজহােদর িবধান িদেয় বেলেছন : "েতামােদর সােথ যারা অন্যায়ভােব যুদ্ধ
করেত চায় তােদর সােথ েতামরা আল্লাহর পেথ যুদ্ধ কেরা, তেব সীমালঙ্ঘন কেরা না। েকননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন

সীমালঙ্ঘনকারীেদর পছন্দ কেরন না।" ( সূরা বাকারা : ১৯০ )

একটু গভীরভােব িচন্তা করেল েবাঝা যােব েয,  রাসূলুল্লাহ (সা.)  েয যুদ্ধ কেরেছন তা িছল একিদেক িনর্যািতত ও



মজলুম  অসহায়েদর  স্বার্থ  রক্ষার  হািতয়ার,  অপরিদেক  পুঁিজপিতেদর  করালগ্রাস  েথেক  অত্যাচািরতেদর  রক্ষা  করার
উপায়  এবং  সমােজ  িনরাপত্তা  ও  সুস্থতা  িনশ্িচত  করার  মাধ্যম।  িহজরেতর  প্রথম  দশ  বছের  েযসব  দ্বন্দ্ব-সংঘাত
েদখা  িদেয়িছল,  তােদর  অিধকাংশই  িছল  আত্মরক্ষামূলক।  ইরােনর  সর্েবাচ্চ  েনতা  আয়াতুল্লািহল  উযমা  খােমেনয়ী  এ
সম্পর্েক বেলেছন : ‘রাসূেল েখাদার সকল যুদ্ধই িছল আত্মরক্ষামূলক, এর মােন এই নয় েয, রাসূল (সা.) সকল যুদ্েধই
তাঁর  ওপর  হামলার  অেপক্ষায়  বেসিছেলন।  নবী  করীম  (সা.)  যিদ  সশস্ত্র  প্রস্তুিত  গ্রহণ  না  করেতন  এবং  শত্রুেদর
েমাকােবলায় তাঁর সকল শক্িত-সামর্থেক কােজ লািগেয় েখাদার দুশমনেদর ভীত সন্ত্রন্ত না করেতন, তাহেল ইসলােমর
শত্রুরা েসিদনই ইসলাম, েকারআন এবং ইসলামী সমাজেক েভঙ্েগ-চুের গুঁিড়েয় িদেতা। েসজন্েযই রাসূল (সা.) যুদ্ধ

করেত এবং যুদ্েধর জন্েয িনেজেক প্রস্তুত করেত বাধ্য হেয়িছেলন।'
যুদ্ধ যাবার আেগ রাসূল (সা.) তাঁর েলাকজনেক উপেদশ িদেয় বলেতন : নারী ও িশশুেদর ব্যাপাের তারা েযন সদয় হয় আর
শত্রুৈসন্যেদর  সােথ  েযৗবনদীপ্ত  অর্থাৎ  সাহিসকতাপূর্ণ  আচরণ  কের।  শত্রুেদর  খাদ্য  এবং  পািন  সরবরােহ  েযন
প্রিতবন্ধকতা সৃষ্িট করা না হয়। েকউ যিদ আত্মসমর্পন কের তােক েযন বরণ করা হয়। েঘারতর যুদ্েধর মােঝও যিদ েকউ
ইসলাম  গ্রহণ  করার  েঘাষণা  েদয়,তােক  েযন  িবশ্বাস  করা  হয়  এবং  তার  ঈমান  আনার  িবষয়িটেকও  েযন  েমেন  েনওয়া  হয়।
রাসূেলর এই মানিবকতাপূর্ণ ও সদয় আদর্শগুেলাই প্রমাণ কের েয, িতিন িছেলন সকল প্রকার প্রিতিহংসা ও সিহংসতার

উর্ধ্েব। আনাস ইবেন মােলক বেলন :
"খায়বার  যুদ্েধর  সময়  রাসূেল  েখাদা  রােত  রণাঙ্গেন  িগেয়িছেলন।  িতিন  কখেনাই  শত্রুেদর  ওপর  অতর্িকতভােব
ৈনশহামলা চালান িন। পরিদন সকােল ইহুিদরা ফেলর ঝুিড় আর েবলচা িনেয় তােদর দূর্গ েথেক েবিরেয় এেস যখন জানেত
পারেলা েয ইসলােমর নবী রােত েসখােন িছেলন,অথচ হামলা কেরন িন,  তখন তারা বেল উঠেলা এটা িনঃসন্েদেহ নবীসুলভ

আচরণ।"
আসেল েযসব কােফর রাসূেলর কােছ েযত এবং রাসূেলর পূত-পিবত্র েচহারা খুব কাছ েথেক েদখেত েপত,  তারা রাসূেলর
ভােলাবাসা  ও  হৃদ্যতাপূর্ণ  ব্যবহাের  তখন  লজ্িজত  হত।  রাসূল  (সা.)  তাঁর  িবনীত  ও  েসৗহার্দপূর্ণ  বক্তব্েযর
মাধ্যেম জনগেণর অন্তর জয় কের িনেতন। িতিন এই ভদ্র আচরেণর মাধ্যেম জনগেণর মাঝ েথেক এমন একিট ঐক্যবদ্ধ দল গঠন
কের  িদেতন,যারা  যুদ্েধর  ময়দােন  শত্রুর  েমাকােবলায়  িবজয়  িছিনেয়  আনেতন।  এছাড়া  তাঁর  আচার-ব্যবহারগত

েসৗন্দর্েযর  কারেণও  বহু  েলাক  ইসলাম  গ্রহণ  কের।
অবেশেষ  যুদ্ধ-সংঘােতর  পিরসমাপ্িত  ঘেট।  িকন্তু  যুদ্েধর  অিভজ্ঞতাগুেলা  েথেক  যায়।  িবিভন্ন  জািতর  জন্েয
েসইসব অিভজ্ঞতা এখন দৃষ্টান-মূলক ও িশক্ষণীয় ঘটনা আর সমগ্র মানবতার জন্েয তা পথ-িনর্েদশক। ইসলামী সভ্যতা
েসানালী িদেনর েসই বীরত্ব,রাসূেলর দয়া ও ক্ষমাশীলতা এবং যুদ্েধর ময়দােন পর্যন্ত তাঁর সদাচােরর স্মৃিতর কথা
িবিভন্ন  প্রজন্েমর  সামেন  প্রিতভাত  হচ্েছ।  বর্তমান  িবশ্েবও  যুদ্েধর  েলিলহান  িশখা,  হত্যা-লুণ্ঠন  এবং
স্ৈবরাচারী  শাসকেদর  উল্লম্ফন  চলেছ।  এটা  িনশ্িচত  েয,  বর্তমােন  িবশ্েবর  িবিভন্ন  প্রান্েত  মানুেষর  ওপর  েয
নারকীয়  অত্যাচার  চলেছ,  ভিবষ্যেত  তার  িবচার  অবশ্যই  হেব।  েসিদন  নবীজীর  আদর্েশর  েসই  আেলা,  তাঁর  েসই  দয়া  ও

ভােলাবাসার মিহমা কােলাত্তীর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্বলজ্বল করেব।

ইসলােমর দাওয়ািত কােজর প্রাথিমক িদেক রাসূল (সা.) েযসব কর্মসূিচ পালন কেরিছেলন, তার মধ্েয একিট িছল জােহিল
সমােজ  িবদ্যমান  মূল্যেবাধগুেলার  মূেলাচ্েছদ  করা।  মক্কা  শহের  অিভজাতেদর  একিট  দল  বািণজ্য  কােফলাগুেলার
মালামাল লুট কের এবং তােদর কাছ েথেক বেড়া অঙ্েকর টাকা আদায় কের প্রচুর ধন-সম্পেদর অিধকারী হেয়িছল। অন্য



দলিট  িছল  গরীব  অর্থাৎ  সম্পদহীন,  এরা  ন্যুনতম  সুেযাগ-সুিবধা  েথেকও  বঞ্িচত  িছল।  এই  দুই  দেলর  মধ্েয  একটা
মধ্যশ্েরণীও রেয়েছ। অর্থৈনিতক অসঙ্গিতর কারেণ জনগেণর একটা িবরাট অংশ সমােজ বঞ্িচত িছল। এই শ্েরণীৈবষম্য
সামািজক একটা রীিতেত পিরণত হেয়িছল। সমােজ ইিথওিপয় কৃষ্ণাঙ্গেদর েকােনা মূল্যই িছল না। তারা খুবই মানেবতর
জীবনযাপন  করত।  জােহিল  সমােজ  উপজািতরা  িকংবা  দাস-দাসীরা  তােদর  মিনবেদর  অনুমিত  ছাড়া  সামিজক  েকােনা
কর্মকাণ্েড  অংশগ্রহণ  করা  বা  েকােনা  িসদ্ধান্ত  িনেত  পারত  না।  এমনিক  ধর্মিবশ্বােসর  ব্যাপােরও  তােদর

েকােনারকম  স্বাধীনতা  িছল  না।
এরকম এক পিরস্িথিতেত রাসূেল েখাদা েতৗিহদ বা একত্ববাদী আদর্শ,ন্যায়কািমতা,  মানুেষর সমান অিধকার প্রভৃিত
সুস্পষ্ট বার্তা িনেয় অন্যায় ও ৈবষম্যমূলক নীিতর িবরুদ্েধ তৎপর হন। তাঁর এই তৎপরতার ফেল জােহিল যুেগর সকল
মূল্যেবাধ  েযমন  বর্ণবাদ,  েগাত্রপ্রীিত  মানুেষর  কােছ  ঘৃণ্য  িবষেয়  পিরণত  হেয়িছল।  েস  সময়  দুর্বল  ও  বঞ্িচত
জনেগাষ্িঠ  িবস্মৃতেদর  অন্তর্ভূক্ত  িছল।  সমােজ  তােদর  েকােনা  স্থান  বা  অংশগ্রহণ  িছল  না।  িকন্তু  নবী  করীম
(সা.) মানুেষর সামেন নতুন এক আদর্শ তুেল ধেরন। জােহিলয়ােতর যুেগ িবিভন্ন সমােজ অর্থিবত্ত, বস্তুগত শক্িত-
সামর্থ  এবং  িবিভন্ন  েগাত্রগত  মাপকািঠর  িভত্িতেত  েযভােব  মানুষেক  মূল্যায়ন  করা  হত  রাসূেলর  আদর্েশ  েসইসব
ভ্রান্ত  মাপকািঠ  অনুযায়ী  মানুষেক  মূল্যায়ন  করা  হত  না।  বরং  ধনী-গরীব  িনর্িবেশেষ  সকল  মানুষই  সমানভােব
মূল্যািয়ত  হত।  ইসলােম  সকল  মানুষই  মুক্ত  এবং  সকেলরই  অিধকার  আেছ  সামািজক  িকংবা  রাজৈনিতক  সকল  ক্েষত্েরই
স্বাধীনভােব  অংশগ্রহণ  করার।  মানুেষর  সম্মােনর  ব্যাপাের  সতর্ক  দৃষ্িট  রাখা  এবং  পার্িথব  সম্পেদর  তুলনায়
মানুষেক  অেনক  েবিশ  মূল্যবান,সম্মানীয়  ও  মর্যাদার  অিধকারী  িহেসেব  মূল্যায়ন  করা  িনঃসন্েদেহ  ইসলাম  এবং

নবীজীর  জন্েয  মর্যাদার  একিট  িবষয়।
ইসলামী  সংস্কৃিতেত  লক্ষ্যণীয়  িবষয়িট  হেলা,  নবী-রাসূলগণ  সবসময়  সমােজর  আশরাফখ্যাত  তথাকিথত  সম্পদশালী  ও
জােহলেদর  পিরবর্েত  দুর্বল  ও  অসহায়  বঞ্িচতেদর  পােশই  েথেকেছন,  তােদর  পৃষ্ঠেপাষকতা  িদেয়েছন।  নবী-রাসূলেদর
এেহন  কর্মপদ্ধিতর  ফেল  ক্ষিয়ষ্ণু  মূল্যেবাধগুেলার  িবরুদ্েধ  িগেয়  অসংখ্য  েগাত্েরর  েলাকজন  মুসলমান  হেয়
িগেয়িছল। িচন্তার জগেত নতুন এই েয িবপ্লব সূিচত হেলা, এরফেল নতুন এমন একিট সমাজ ব্যবস্থার পথ সুগম হেলা েযই
সমােজ িছল না েকােনারকম ৈবষম্য। তাকওয়া এবং দ্বীনদারীেকই সামািজক মর্যাদার মানদণ্ড িহেসেব মেন করা হত। এক
হাদীেস নবীজী বেলেছন ‘ েতামরা সকেলই মানুষ। আর মানুষ মািট েথেক সৃষ্ট। তাকওয়া ব্যিতত আজম বা অনারবেদর ওপর

আরবেদর েকােনা শ্েরষ্ঠত্ব েনই।
েসিদেনর  েসই  ন্যায়নীিতহীন  িনর্দয়  সমােজর  সামেন  রাসূেলর  এই  বক্তব্য  খুবই  গুরুত্বপূর্ণ  একিট  িবষয়  িছল।
রাসূেল  েখাদা  মক্কায়  দাওয়ািত  কােজর  সূচনালগ্েন  দুর্বল  অসহায়েদর  সুসংবাদ  িদেয়িছেলন  েয,  অিত  দ্রুতই  তারা
কায়সার  ও  েকসরার  হুকুমােতর  উত্তরািধকারী  হেব।  রাসূেলর  বন্ধুত্বসুলভ  আচার-ব্যবহার  ও  আন্তিরকতা  বঞ্িচত
জনেগাষ্িঠর ওপর ব্যাপক প্রভাব েফেল। এ কারেণ তারা ইসলােমর প্রিত ভীষণভােব আকৃষ্ট হয়। রাসূেল েখাদা (সা.)
বেলেছন  :  ‘পৃিথবীর  বুেক  আিম  ভৃত্য  এবং  গরীব  শ্েরণীর  সােথ  একত্ের  বেস  আহার  করার  অভ্যাস  কখেনাই  পিরত্যাগ
করেবা না।' আল্লাহর রাসূেলর এইসব বক্তব্য আর আচার-ব্যবহােরর ফেল িনরীহ-বঞ্িচতরা পুনরায় তােদর আত্মিবশ্বাস

িফের পায়। েসই জােহিল সমােজও তারা েযন তােদর প্রকৃত অবস্থান খুঁেজ পায়।
ভাতৃত্ব ও সাম্য প্রিতষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.):

ইিতহােস  লক্ষ্য  করা  যায়  েয,নবীজী  কখেনাই  ধনী-গরীেবর  মােঝ  েকােনারকম  েভদােভদ  বা  পার্থক্য  রেয়েছ  বেল  মেন
করেতন  না।  বাস্তেবও  জনগণ  তাঁর  এই  ন্যায়নীিত  ও  শ্েরণীৈবষম্যহীনতার  আস্বাদন  লাভ  কেরেছ।  রহমেতর  নবীর  এই



ৈবষম্যহীন  ও  সাম্যিচন্তা  এমনিক  তাঁর  দৃষ্িটেতও  পিরলক্িষত  হত।  িতিন  তাঁর  সাহাবী  বা  সঙ্গীসাথীেদর  িদেক
তাকােনার  ক্েষত্েরও  এই  সাম্য  বজায়  রাখেতন।  এরকম  প্রিতিট  েছাটখােটা  ঘটনাই  িনর্মীয়মান  নতুন  একিট  সমােজ
মানিবক সাম্য ও ন্যায়নীিত প্রিতষ্ঠায় সহেযািগতা কেরিছল। বংশীয় পিরচয়েক যারা গর্ব-অহংকােরর মাপকািঠ বেল
মেন করেতা,তােদর ব্যাপাের রাসূল (সা.) সময়মেতা েযসব সতর্কতা বা সাবধানবাণী উচ্চারণ কেরিছেলন, েসসব ইিতহােসর
পাতায় স্বর্ণাক্ষের েলখা আেছ। একিদন হযরত সালমান ফারিস মসিজেদ নববীেত বেস িছেলন। সাহাবীেদর আেরা অেনেকই
েসখােন উপস্িথত িছেলন। েস সময় বংশীয় পিরচয় িনেয় কথাবার্তা হচ্িছল। েতা সবাই িনজ িনজ বংশ পিরচয় িনেয় িকছু না
িকছু  বলেলা।  যখন  সালমােনর  পিরচয়  প্রদােনর  পালা  এেলা,  তখন  সালমান  বলেলা  :  ‘আিম  সালমান,  েখাদার  বান্দা,  েয

িবপথগামীেক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুহাম্মাদ (সা.) এর ওিসলায় সিঠকপেথ পিরচািলত কেরেছন।'
িকছুক্ষণ  পর  রাসূেল  েখাদা  মসিজেদ  এেলন  এবং  সালমান  যা  বেলিছেলন  েস  ব্যাপাের  অবিহত  হেলন।  রাসূল  কুরাইশ
বংশীয়েদর  ঐ  সমােবেশর  িদেক  িফের  বলেলন,  ‘েহ  কুরাইশবাসী  !  মেন  েরখ,  কােরা  মর্যাদার  িবষয়িট  িনর্ভর  কের  তার
দ্বীন বা ধর্ম, তার চিরত্র ও সাহিসকতা এবং তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার েমৗিলকত্েবর ওপর।' অবশ্য অন্য এক বর্ণনায়

এেসেছ েয, রাসূল বেলিছেলন, ‘যারা তােদর বংশ বা েগাত্র িনেয় অহংকার কের, তােদর পিরহার কর !'
বঞ্িচতেদর  সহায়তা  ও  সমর্থন  প্রদােনর  ঘটনা  িবিভন্ন  েগাত্র  এবং  সমপ্রদােয়র  েগাঁড়ািম  দূর  করার  ক্েষত্ের
গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা েরেখিছল। জােহিল সমােজ বঞ্িচত জনেগাষ্িঠ সাধারণত দাস-দাসী িহেসেবই িছল। সমােজ তখন
যারা কর্তৃত্ব করেতা তােদর আেদশ অনুযায়ী এই দাস বা দাসীেদরেক েকােনা েগাত্র বা সম্প্রদায়ই পৃষ্ঠেপাষকতা
বা  সাহায্য-সহেযািগতা  করেতা  না।  রাসূল  (সা.)  েকারআেনর  িনর্েদশনা  অনুযায়ী  মুসলমানেদর  প্রিত  দাস-দাসীেদর
মুক্ত  েদওয়ার  আহ্বান  জানােলন।  েকবল  আহ্বানই  জানােলন  না,বরং  দাসমুক্ত  করােক  ঈমানী  দািয়ত্ব  বেল  েঘাষণা
করেলন। দুর্বলেদর অিধকার রক্ষায় রাসূেলর িবেশষ দৃষ্িট এেতাদূর পর্যন্ত িবসতৃত িছল েয, মুক্িতপ্রাপ্ত দাস
যােয়দ িবন হােরসা ইসলামী েসনা অিধনায়ক িহেসেব িনযুক্ত হেয়িছেলন। একইভােব একজন অনারব সালমান ফারিসেক রাসূল
সম্মািনত কেরিছেলন এবং সালমান ঈমােনর এমন এক পর্যােয় িগেয় েপৗঁেছিছেলন েয, রাসূল তাঁেক তাঁর আহেল বাইেতর
অন্তর্ভূক্ত  বেল  অিভিহত  কেরন।  অন্যিদেক  েবলাল  িছেলন  ইিথওপীয়  এক  কৃষ্ণাঙ্গ,  এই  েবলালই  হেয়িছেলন  রাসূেলর
িবেশষ মুযাযিযন। এই েবলােলর ইসলাম গ্রহেণর ঘটনািট েবশ স্মরণীয়। আমরা তা সংক্েষেপ তুেল ধরবার েচষ্টা করিছ।

েবলাল  িছেলন  যেথষ্ট  পিরশ্রমী  ও  কষ্টসিহষ্ণু  এক  হাবিশ  বা  ইিথওপীয়  কৃষ্ণাঙ্গ  দাস।  িনেজর  এবং  অন্যান্য
দাসেদর  িতক্ততাপূর্ণ  জীবেনর  বাস্তব  অিভজ্ঞতা  সঞ্চয়  কেরিছেলন  িতিন।  তাই  সবসময়ই  িতিন  দাসেদর  কষ্ট  িনেয়
ভাবেতন।  যিদও  িতিন  িকছুই  করেত  পােরন  িন,তারপরও  আশায়  বুক  বাঁধেতন  এই  িচন্তা  কের  েয,  একিদন  িনশ্চয়ই  এই
জুলুেমর েবসািতর িনরসন ঘটেব। েবলাল যখন রাসূেলর েতৗিহদী দাওয়ােতর ব্যাপাের অবিহত হেলন,তখন অেনক কষ্ট কের
নবীজীর কােছ েগেলন এবং হৃদয়মন সঁেপ িদেয় অর্থাৎ অত্যন্ত আন্তিরকতার সােথ রাসূেল েখাদার বক্তব্য শুনেলন।
রাসূল বলেলনঃ ‘আিম েতামােদর কাছ েথেক েকােনা প্রিতদান চাই না। দুিনয়া এবং আেখরােতর সকল শুভ ও মঙ্গল িনিহত
রেয়েছ আল্লাহর প্রিত ঈমান আনার মধ্েয। আমরা সবাই আল্লাহর বান্দা। েকউ কােরা েচেয় বেড়া নয়, তেব হ্যাঁ, যিদ

তাকওয়া থােক।'
নবীজীর  কথাবার্তা  েবলােলর  মেনাপুত  হেলা,  েসসব  কথা  তাঁর  অন্তের  েগঁেথ  েগল।  কােলর  অত্যাচাের  মর্মাহত  ও
ক্লান্ত িছেলন েবলাল। তাই মানিসক উপশেমর জন্েয সবসময় একটা িনশ্িচত আশ্রয়স্থেলর অন্েবষায় িছেলন। এখন মেন
হেলা  েযন  েবলাল  তাঁর  হারােনা  সম্পদ  িফের  েপেলন।  জুলুেমর  অবসান  হেত  পাের  এমন  একটা  আশার  ক্ষীণ  আেলা  তাঁর
হৃদেয় েজেগ উঠেলা। েবলাল নবীজীেক বলেলন : ‘ েহ আল্লাহর রাসূল ! আিম একজন দাস ৈব ত নই। আপনার কথাগুেলা আমার



অন্তরেক ভীষণভােব আেলািড়ত কেরেছ। আপনার কথার ওপর িবশ্বাস স্থাপন করলাম। আিম সাক্ষ্য িদচ্িছ েয,আল্লাহ ছাড়া
আর েকােনা স্রষ্টা বা প্রিতপালক েনই এবং আপিন তাঁরই প্েরিরত রাসূল।'

রাসূল যখন েবলােলর কৃষ্ণ েচহারার ওপর েফাঁটা েফাঁটা অশ্রু েদখেত েপেলন, তার হােত মৃদু চাপ িদেলন এবং তােক
ইসলােম  বরণ  কের  িনেলন।  েবলােলর  স্পন্িদত  মন  চাচ্িছেলা  না  রাসূেল  েখাদার  মুক্িতর  তরী  েথেক  দূের  থাকেত।
ইসলাম গ্রহেণর কারেণ েবলালেক অেনক কষ্ট সহ্য করেত হেয়েছ। উমাইয়া যখন েবলােলর ইসলাম গ্রহেণর কথা শুনেত েপেয়
েবলােলর  ওপর  প্রচণ্ড  িনর্যাতন  শুরু  কের  িদল।  িকন্তু  েবলাল  উমাইয়ার  এেহন  অত্যাচােরর  জবােব  বলেলন  :  ‘  আিম
েতামার দাস,  তাই আমার েদহটা েতামার এখিতয়ারভুক্ত। িকন্তু আমার অন্তর এবং আমার িবশ্বােসর িবষয়িট একান্তই
আমার ব্যক্িতগত। আিম মুহাম্মােদর প্রিত ঈমান আনা েথেক িবরত হেবা না। তাঁর বাণী সত্যবাণী,তাঁর ঐসব সত্যবাণী

আমার অন্তরেক প্রশান্িত েদয়। যারই জাগ্রত অন্তর রেয়েছ েস-ই আমার মেতা তাঁর প্েরেম পেড় েযেত বাধ্য।'
েবলাল অত্যন্ত আগ্রেহর সােথ েবশ কেয়ক বছর রাসূল ও ইসলােমর েখদমেত কাটান। িতিন একজন মুক্ত দাস হেয়ও আল্লাহর
ঘর  কাবার  ছােদ  দাঁড়াবার  েসৗভাগ্য  লাভ  কেরিছেলন  এবং  ইসলােমর  মুয়াযিযন  হবার  মেতা  অনন্য  েগৗরব  অর্জন

কেরিছেলন।
জােহিলয়ােতর  িভত্িতমূল  উপেড়  েফলার  ক্েষত্ের  রাসূেলর  আেরা  েয  পদক্েষপ  ব্যাপক  ভূিমকা  েরেখিছল  তাহেলা
ভ্রাতৃত্বসুলভ  িবিভন্ন  চুক্িত  সম্পাদন।  মদীনায়  সর্বপ্রথম  এ  ধরেনর  চুক্িত  কেরিছেলন  িতিন।  এই  চুক্িত
মুসলমানেদর  মােঝ  সামািজক  ও  রাজৈনিতক  ঐক্য  প্রিতষ্ঠার  ক্েষত্ের  এবং  েসইসােথ  েগাত্রীয়  বা  সামপ্রদািয়ক
েগাঁড়ািম ও কুসংস্কার দূর করার ক্েষত্ের গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা েরেখিছল। রাসূল মক্কার প্রত্েযক মুহািজর এবং
মদীনার  প্রিতিট  মানুেষর  মােঝ  ভ্রাতৃত্েবর  বন্ধন  সৃষ্িট  কেরন।  এগুেলা,একটা  নতুন  সামািজক  সম্পর্ক
প্রিতষ্ঠার ক্েষত্ের িতিন েয েচষ্টা-প্রেচষ্টা চািলেয়িছেলন তাির প্রমাণ। আর আল্লাহর ওপর ঈমােনর িভত্িতই
িছল এই নতুন সামািজক বন্ধনিটর মানদণ্ড। এভােব মুসলমানরা তােদর িনেজেদর মধ্েয ভােলাবাসা ও আন্তিরকতাপূর্ণ
একটা দৃঢ় ও মজবুত সম্পর্েকর িভত্িত গেড় তুেলিছল। রাসূল (সা.) জনগেণর মােঝ এই দৃঢ় সম্পর্েকর িভত গেড় েতালার
জন্েয তৎকালীন েগাত্রীয় সকল বন্ধেনর মেতা েযগুেলা বাঞ্িছত বা ইসলাম সমর্িথত িছল েসগুেলােক কােজ লািগেয়েছন

এবং একটা ঐক্যবদ্ধ জািত গঠন কেরেছন।
‘সকল  মিহমা  তাঁর  িযিন  তাঁর  বান্দােক  রােতর  েবলা  মসিজদুল  হারাম  েথেক  মসিজদুল  আকসা  পর্যন্ত  ভ্রমণ
কিরেয়িছেলন,আমরা আমােদর িকছু িনদর্শন তাঁেক েদখােনার জন্েয যার পিরেবশ মঙ্গলময় কেরিছলাম। িনঃসন্েদেহ িতিন

সবিকছুই েশােনন এবং েদেখন।'
েম'রাজ গমণ :

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবেনর একিট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হেলা তাঁর রাত্িরকালীন উর্ধ্বেলাক ভ্রমণ।
মক্কায়  রাসূেলর  নবুয়্যেতর  প্রথম  িদেক  মুশিরকরা  যখন  নবুয়্যিতর  দািবেক  িমথ্যা  বেল  গণ্য  কের  তাঁর  চরম
িবেরািধতা করিছল, িঠক েস সময়ই উর্ধ্বেলাক ভ্রমেণর ঘটনািট সংঘিটত হেয়িছল। এই ঘটনািট রাসূেল আকরাম (সা.) এর

জীবেনিতহােস অেলৗিকক বা িবস্ময়কর েমােজযা িহেসেব অিবস্মরণীয় হেয় আেছ।
রাত  প্রায়  েশেষর  িদেক।  সুবিহ  সািদক  বা  শুভ্র  সকাল  ঘিনেয়  আসিছল।  রাসূেল  েখাদা  আবু  তািলেবর  কন্যা  উম্েম
হািনর কােছ ওজুর পািন চাইেলন। ওজু কের িতিন ফযেরর নামায পড়েলন। তারপর েসই রােত সংঘিটত মহান ঘটনািট উম্েম
হািনেক  জানাবার  জন্েয  েডেক  পাঠােলন।  এই  িবস্ময়কর  এবং  অস্বাভািবক  ঘটনািটর  জন্েয  আল্লাহ  রাব্বুল  আলামীন

তাঁর সর্বশ্েরষ্ঠ বান্দােক িনর্বাচন কেরেছন।



রাসূেল েখাদা (সা.) বেলেছন-"েহ উম্েম হািন ! তুিম েতা েদেখেছা েয আিম এশার নামায এখােন পেড়িছ। তারপর আল্লাহ
রাব্বুল  আলািমন  িজব্রাঈলেক  িদেয়  আমােক  বায়তুল  েমাকাদ্দােস  িনেয়  েগেছ।  আিম  বায়তুল  েমাকাদ্দােস  নামায

পেড়িছ,  আবার  েযমনিট  েদেখেছা  আিম  এখােনই  ফযেরর  নামায  পড়লাম।"
উম্েম  হািন  রাসূেলর  ওপর  আন-িরকভােব  ঈমান  এেনিছেলন।  তাই  নবীজীর  বক্তব্েযর  সত্যতার  ব্যাপাের  তাঁর  মেন
িবন্দুমাত্র সন্েদেহর অবকাশ িছল না। িকন্তু িতিন উদ্িবগ্ন িছেলন এই আশঙ্কায় েয, এই ঘটনােক কুরাইশরা িমথ্যা
বেল প্রিতপন্ন করেত পাের। রাসুেল েখাদা যখন মুশিরকেদর লক্ষ্য কের বলেলন েয, রােতর েবলা িতিন মসিজদুল আকসা
ভ্রমণ  কেরেছন  তখন  তােদর  মােঝ  একটা  গুঞ্জেনর  সৃষ্িট  হেলা।  মাতাম  ইবেন  আদ্িদ  বলেলা-আপিন  িমথ্যা  বলেছন।

কীভােব  আপিন  দুইমােসর  পথ  একরােতই  অিতক্রম  করেলন  ?  আপনার  এই  ৈনশভ্রমেণর  প্রমাণ  কী  ?
রাসূেল  েখাদা  তখন  একটা  কােফলার  কথা  বলেলন,  েযই  কােফলািটেক  িতিন  পেথ  েদেখিছেলন।  ঐ  কােফলা  সম্পর্েক  িতিন
বলেলন  েয,  তােদর  একিট  উট  হািরেয়  িগেয়িছল,িতিন  হারােনা  উটিট  েপেয়  তােদরেক  জািনেয়িছেলন।  একইভােব  একিট
কােফলার  েলাক  েয  তার  িনেজর  পািনর  পাত্রেক  একপােশ  েঢেক  েরেখিছল  তাও  জানােলন।  রাসূল  আেরা  বলেলন  েয,একটা
কােফলােক মক্কার িদেক আসেত েদেখিছ। কােফলার সম্মুখভােগ িছল একটা ধূসর রেঙর উট। সূর্য ওঠার সময় কােফলািট
মক্কায় েপৗঁছেব। মানুষ তখন িদক-িবিদেক েছাটাছুিট েদৗড়ােদৗিড় শুরু কের েদয়। শহেরর বাইের তারা ঐ কােফলািটর
আগমেনর অেপক্ষা করেত থােক। সূর্য ওঠার পর ঐ কুরাইশ বািণজ্য কােফলািট এেস েপৗঁেছ। একজন িচৎকার কের বেল ওেঠ :
এই  কােফলািটর  মােঝ  েসইসব  িচহ্ণ  বা  িনদর্শনািদ  রেয়েছ,  মুহাম্মাদ  যােদর  ব্যাপাের  বেলেছ।  িকন্তু  কুরাইশ
মুশিরকরা  সুস্পষ্ট  েসইসব  িনদর্শন  েদখা  সত্ত্েবও  তারা  তােদর  ঔদ্ধত্য  বা  নাফরমানী  েথেক  িবরত  থােক  িন।

ইসলােমর  নবীর  েম'রাজ  এমন  একটা  আধাত্িমক  ভ্রমণ,  েয  ভ্রমণিটর  কথা  েকারআেন  উল্েলিখত  হেয়েছ  এবং  েকারআন  ঐ
ঘটনািটেক  যথার্থ  বেল  অনুেমাদন  কেরেছ।  েকারআেন  বলা  হেয়েছ  এই  ভ্রমেণর  উদ্েদশ্য  িছল  আল্লাহর  সৃষ্িটজগেতর
িবিচত্র িনদর্শন রাসূলেক েদখােনা, যােত িতিন িনেজ এগুেলােক েদেখ-শুেন উপলব্িধ কের িবশ্বমানবতােক মুক্িত ও
সুখ-সমৃদ্িধর  পথ  েদখােত  পােরন।  পিবত্র  েকারআেনর  সূরা  নাজেমও  আল্লাহ  রাব্বুল  আলামীন  অত্যন্ত  েকৗশেল  ও
দক্ষতার  সােথ  নবীজীর  সত্যতার  িবষয়িট  অনুেমাদন  কের  বেলেছন-অস্তগামী  নক্ষত্েরর  শপথ  !  েতামােদর  সঙ্গী

িবভ্রান্তও নয়, িবপথগামীও নয়,এবং েস মনগড়া কথাও বেল না।.....েস যা েদেখেছ, েতামরা িক েস িবষেয় িবতর্ক করেব?
রাসূেলর বংশধর ইমাম কােজম (আ.) েক এক েলাক িজজ্েঞস কেরিছল েয, নবীজীেক েকন ঐ ভ্রমেণ েনওয়া হেয়েছ এবং তাঁর

সােথ েকন কথা বলা হেয়েছ? উত্তের ইমাম কােজম (আ.) বলেলনঃ
‘আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্থান এবং কােলর উর্ধ্েব। িকন্তু িতিন ইচ্ছা করেলন েয েফেরশ্তাগণ এবং আকাশগুেলার
অিধবাসীেদরেক  তাঁর  রাসূেলর  মাধ্যেম  সম্মািনত  করেবন,  এবং  তাঁর  সাক্ষােত  এেন  নবীজীেক  সম্মািনত
করেবন,েসইসােথ তাঁর মহত্ব ও িবশালত্বও নবীেক েদখােবন যােত িতিন ভূ-পৃষ্েঠ িফের িগেয় েসসব িবষেয় মানুষেক

অবিহত করেত পােরন।'
হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর েম'রােজর গুরুত্বপূর্ণ িকছু অর্জন িছল। েযমন সৃষ্িট ব্যবস্থার সােথ বাস্তব পিরচয়
ঘেটেছ তাঁর, পাপীেদর শাস্িত এবং পুন্যবানেদর পুরস্কার প্রত্যক্ষ কেরেছন িতিন, মুসিলম উম্মাহর জন্েয িতিন
সহজ-সরল  িবিধ-িবধান  িনেয়  এেসেছন  এবং  হযরত  আলী  (আ.)  েক  ইমামেতর  মর্যাদায়  স্থলািভিষক্ত  করার  িবষয়িটও  িছল
রাসূেলর েমরােজর অন্যতম উপহার। েমরাজ সফের নবীজী সাত-সাতিট আসমান অিতক্রম কেরেছন। আকােশর প্রিতিট স্তর
েথেকই যখন িতিন ওপেরর িদেক যাচ্িছেলন তখন েফেরশতারা তাঁেক সালাম এবং সুসংবাদ িদচ্িছেলন। েযসব স্থােন নবী
রাসূলগণ  উপস্িথত  িছেলন,  িজব্রাঈল  দুই  রাকাত  কের  নামায  আদায়  করেত  বলেলন।  অবেশেষ  এমন  এক  স্থােন  িগেয়



েপৗঁছেলন  েযখানটায়  েকবল  নূেরর  ঔজ্জ্বল্েয  চারিদক  আেলািকত  িছল।  েসখােন  ওহীর  েফেরশতা  িজব্রাঈেলর  প্রেবশ
করার অনুমিত িছল না। িজব্রাঈল বলেলা, আিম যিদ এরেচেয় েবিশ অগ্রসর হই, আল্লাহর নূেরর মিহমায় আমার পাখাগুেলা
পুেড় যােব। েহ আহমাদ !  সুসংবাদ েতামার জন্েয,  এটা েতামার প্রিত েতামার প্রিতপালেকর সম্মাননা ৈব িক!  তাঁর

কৃতজ্ঞতা আদায় কেরা ! রাসূেল েখাদা (সা.) বেলন :
‘আিম আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁির মিহমা ও মর্যাদাময় এলাকা অিতক্রম কেরিছ এবং আমার সামেন ৭০ িট পর্দা উন্মুক্ত হেয়
িগেয়িছল।  রাসূেল  েখাদা  েমরােজ  যা  িকছু  েদেখেছন,  তারমধ্েয  অন্যতম  হচ্েছ-িতিন  েবেহশেত  পুন্যবানেদর  উচ্চ
সম্মান  ও  মর্যাদা  প্রত্যক্ষ  কেরেছন।  িতিন  বেলেছন,  এস্রা  বা  েমরােজর  রােত  আিম  েবেহশেত  প্রেবশ  কেরিছলাম,
েসখােন লাল ইয়াকুত পাথেরর ৈতির একিট প্রাসাদ েদখেত েপলাম। তার ঔজ্জ্বল্য এেতাই েবিশ িছল েয বাইের েথেক তার
েভতরটাও েদখেত পাওয়া যািচছল। িজব্রাঈলেক িজজ্েঞস করলাম, এই স্থানিট কােদর জন্েয ? িজব্রাঈল বলেলা,‘যারা
পাপশূন্য পিবত্র ও িবশুদ্ধ কথা বেল,যারা অব্যাহতভােব েরাযা রােখ,অসহায়-গরীবেদর জন্েয যারা তােদর দস্তরখান

িবস্তার কের এবং মানুষজন ঘুিমেয় পড়েল যারা রাতেক ইবাদােতর মধ্য িদেয় কািটেয় েদয়।'
আধ্যাত্িমক এই সফের নবীজী আল্লাহর অপর নবী-রাসূলেদর সােথও েদখা কেরন। বায়তুল েমাকাদ্দােস হযরত ঈসা (আ.),
হযরত  মুসা  (আ.),  হযরত  ইব্রাহীম  (আ.)  প্রমুেখর  মেতা  নবীেদর  সমােবশ,  রাসূেল  েখাদার  নবুয়েতর  ব্যাপাের  তােদর
সাক্ষ্য  প্রদান  ও  অনুেমাদন  এবং  তাঁর  ইমামিতেত  অন্যান্য  নবীেদর  নামায  আদায়  করার  ঘটনা  এটাই  প্রমাণ  কের
েয,ইসলােমর নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর সম্মান ও মর্যাদা কেতা উচ্েচ। এই িবষয়িট েসই ইব্রাহীম (আ.) এর যুগ
েথেক মুহাম্মাদ (সা.) এর যুগ পর্যন্ত একত্ববাদী বা েতৗিহদী িচন্তাগুেলার অিভন্ন সূত্েরর প্রিত ইঙ্িগত কের

এবং েসইসােথ েতৗিহদী এই ধর্মগুেলার মােঝ পারস্পিরক সম্পর্ক েয ঘিনষ্ঠ-তাও প্রমাণ কের।
রাসূল (সা.) এর সােথ েয অন্যান্য নবীেদর েদখা-সাক্ষাৎ হেয়িছল, েস িবষয়িট নবীজী বর্ণনা কেরেছন। িতিন বেলেছন
তাঁর  সােথ  প্রথম  েদখা  হেয়িছল  হযরত  আদম  (আ.)  এর।  েযমনিট  রাসূেল  েখাদা  বলেলন,  "িকছুটা  পথ  অিতক্রম  করার  পর
সুন্দর েদহী একজন মানুেষর কােছ িগেয় েপৗঁছলাম,িতিন ডানিদেক তািকেয় খুিশ হেলন এবং বাঁিদেক তািকেয় দুঃিখত
হচ্িছেলন।  েফেরশতা  িজব্রাঈলেক  িজজ্েঞস  করলাম  উিন  েক  ?  িজব্রাঈল  বলেলন  :  উিন  েতামার  িপতা  আদম।  তাঁর
বংশধরেদর েকউ যখন েবেহশেত যায় তখন িতিন খুিশ হন আর যখিন েদেখন েয তাঁর সন্তানেদর েকউ েদাযেখ যাচ্েছ তখন
িতিন ব্যিথত হন। হযরত আদেমর ওপর দরুদ পাঠালাম। িতিনও জবাব িদেলন এবং েদায়া করেলন। হযরত আদম বলেলন, "স্বাগতম

েহ সুেযাগ্য সন্তান, সুেযাগ্য নবী এবং যথার্থ সমেয় িনেয়ািজত দূত !"
অবেশেষ নবীজী যখন আল্লাহর এেকবাের কাছাকািছ েকােনা স্থােন িগেয় েপৗঁছেলন, তখন আওয়াজ এেলা, "েহ আহমাদ ! তুিম
আমার বান্দা আর আিম েতামার প্রিতপালক। আমার ইবাদত কেরা এবং আমার ওপর িনর্ভরশীল হও ! তুিম আমার বান্দােদর
অন্তর্ভূক্ত, তুিম আমার নূর, তুিম জনগেণর মােঝ প্েরিরত আমার রাসূল এবং তােদর কােছ আমার হুজ্জাত বা প্রমাণ।"

েমরােজর এই িবস্ময়কর ঘটনা ইসলােমর মহান নবীর নিজরিবহীন ব্যক্িতত্ব ও মর্যাদােক আেরা েবশী বািড়েয় িদেয়েছ।
েমরােজর ঐিতহািসক ভ্রমেণ যা িকছুই ঘেটেছ,তার সবই িছল আল্লাহর রাসূেলর একিনষ্ঠ ইবাদােতর প্রিতিবম্ব অর্থাৎ
আল্লাহর অনুগ্রেহই ঘেটেছ সবিকছু। েমরােজর ঘটনা েথেক বলা যায় েয, মানুেষর েযাগ্যতা ও মর্যাদা অেনক উর্ধ্েব
এবং  মানুেষর  পক্েষ  উৎকর্েষর  উচ্চমার্েগ  আেরাহন  করা  সম্ভব।  ইব্রাহীম  (আ.)  এর  মেতা  নবীগণও  আকাশ  এবং  যমীেন
আল্লাহর  সার্বেভৗম  ক্ষমতা  প্রত্যক্ষ  কেরেছন।  িকন্তু  রাসূেল  আকরাম  (সা.)  আল্লাহর  এেতা  েবিশ  কাছাকািছ
স্থােন েপৗঁেছ যান েয, আল্লাহ রাব্বুল আলািমন বেলন : ‘তখন িতিন দুই ধনুক িকংবা তারেচেয়ও কম ব্যবধােন িছেলন।'

যুেগ যুেগ নবী রাসূল এেসেছন মানুষেক অজ্ঞতার আঁধার ও দ্িবধাদ্বন্দ্েবর ঘূর্ণাবর্ত েথেক মুক্িত িদেত এবং



তােদর  মধ্েয  জ্ঞান  ও  িদকিনর্েদশনার  প্রদীপ্ত  মশাল  জ্বালােত।  অবশ্য  তাঁরা  িনজ  িনজ  যুেগর  পিরেবশ  ও
পিরস্িথিতর  চািহদা  অনুযায়ী  মানুেষর  কােছ  ধর্েমর  িশক্ষা  তুেল  ধেরেছন।  মানবজািতর  জন্েয  মহান  আল্লাহর
সর্বেশষ বাণীবাহক ও পথ প্রদর্শক িবশ্বনবী হযরত মুহম্মদও (সাঃ) যুগউপেযাগী পদ্ধিতেত মানুেষর কােছ ধর্েমর
বাণী প্রচার কেরেছন। ইসলােমর বাণী মানুেষর িচন্তা ও মনেন অপ্রিতেরাধ্য বা দুিনর্বার আকর্ষণ সৃষ্িট কেরিছল
েযসব  কারেণ  তার  মূেল  িছেলা  রাসূল  (সাঃ)'র  িনখুঁত  ও  দক্ষ  উপস্থাপনা  এবং  এসব  বাণীর  িবেবক-নাড়ােনা  অমূল্য

িশক্ষা।
পিবত্র েকারআেনর বাণীেত রেয়েছ জ্ঞােনর অফুরন্ত ও অমূল্য সম্পদ। এর বাণী যুক্িত, িবেবক ও প্রজ্ঞা-িভত্িতক
এবং একইসােথ তা হৃদয়স্পর্শী ও িচন্তাউদ্দীপক। পিবত্র েকারআেনর বাণীর এই িবেশষত্েবর কারেণ সব সময়ই তা সত্য
ও  মুক্িতিপয়াসী  মানুষেক  আকৃষ্ট  কের।  িবশ্বনবী  (সাঃ)ও  তাঁর  বাণীগুেলােক  যুক্িত  ও  প্রমােণর  শক্িতেত  এবং
পিরমার্িজত ও  িচত্তাকর্ষক ভাষায় অত্যন্ত কার্যকরী পন্থায় তুেল ধরেতন। িতিন অত্যন্ত সুন্দর ও  মনমুগ্ধকর
ভাষায় মহান আল্লাহর এবাদেতর যুক্িত তুেল ধেরেছন। িবশ্বনবী (সাঃ) এমন এক সত্ত্বার বন্েদগী বা দাসত্ব করেত
বেলেছন, িযিন আসমান, জমীন ও সমস্ত সৃষ্িটর স্রষ্টা। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) প্রায়ই িবশ্বজগেত মহািনপুন আল্লাহর
িনদর্শণগুেলার কথা স্মরণ কিরেয় িদেতন। িতিন তুেল ধেরেছন এমন এক আল্লাহর পিরচয় িযিন মহাপ্রজ্ঞাময় ও অসীম
করুণাময় এবং সর্বশক্িতমান িশল্পী। আল্লাহ তাঁর মহাসৃষ্িটশীল কলম িদেয় তুিলর িনখুঁত আঁচেড় সবিকছু সৃষ্িট
কেরেছন  সুশৃংখিলতভােব  ও  অনন্য  ৈশল্িপক  সুষমা  িদেয়।  এভােব  মহানবী  (সাঃ)  মানুেষর  মনগুেলােক  এক  আল্লাহর

প্রিত  আকৃষ্ট  করেতন।
সত্যকামীতা, মুক্িতর িপপাসা, ন্যায়কামীতা, মানিবকতা এবং সুস্থ সম্পর্ক িবশ্বনবী (সাঃ)'র শাশ্বত বাণীেত ফুেট
উেঠেছ। আর এ কারেণই মানুেষর প্রকৃিত ও চািহদার সােথ সঙ্গিতপূর্ণ এসব বাণী লাঞ্িছত, বঞ্িচত, হতাশ ও ব্যিথত
মানুেষর  জীর্ণশীর্ণ  প্রােণ  শক্িতর  পুণরুজ্জীবন  ঘিটেয়েছ  এবং  এসব  বাণী  মানুেষর  অন্তের  তুেলেছ  মুক্িতর
কেলােরাল  ও  জািগেয়েছ  েসৗভাগ্যময়  েসানালী  জীবেনর  স্বপ্ন।  এভােবই  িবশ্বনবী  (সাঃ)'র  বাণী  িবেবকসম্পন্ন
মানুেষর  মর্মমূেল  সহেজই  সাড়া  জাগােতা।  এটা  স্পষ্ট  েয  ইসলােমর  বাণী  ও  িশক্ষার  এসব  ৈবিশষ্ট্য্  না  থাকেল

েসগুেলা প্রচার করা সহজ হেতা না।
রাসূল  (সাঃ)  টার্েগটকৃত  বা  উদ্িদষ্ট  শ্েরাতা,  দর্শক  বা  জনগেণর  েযাগ্যতা  বা  ৈবিশষ্ট্য  উপলব্িধ  কের  তােদর
কােছ বাণী তুেল ধরেতন। িতিন জনগেণর মােঝই জীবন যাপন করেতন। িবশ্বনবী (সাঃ) তাঁর সমােজর িনয়ম-রীিত, অসঙ্গিত
এবং মানুেষর পারস্পিরক সম্পর্েকর অবস্থা সম্পর্েক পিরপূর্ণ জ্ঞান রাখেতন। অেনেকই ইসলাম ধর্েমর প্রিত তাঁর
দাওয়ােত প্রথম িদেকই সাড়া িদেয়িছেলন, আবার অেনেক জীবেনর েশষ িদন পর্যন্ত ইসলাম েথেক দূের েথেকেছন বা রাসূল
(সাঃ)'র সােথ শত্রুতা অব্যাহত েরেখেছন। এ েথেক েবাঝা যায় তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রেমর পদ্ধিতগুেলােত ৈবিচত্র
ও সহনশীলতা িছল। রাসূল (সাঃ) সব শ্েরণীর মানুেষর সােথ সম্পর্ক রাখেতন। িতিন নারী,  পুরুষ,  বৃদ্ধ,  যুবক এবং
ধনী-গরীব,  িশক্িষত  ও  অিশক্িষত  িনর্িবেশেষ  সবার  কােছ  ইসলােমর  দাওয়াত  িদেতন।  কখনও  কখনও  েকােনা  ব্যক্িত

রাসূল  (সাঃ)'র  একিট  মাত্র  বাক্য  শুেনই  বা  একিট  মাত্র  ইঙ্িগেতই  সিঠক  পেথর  িদশা  েপেয়  েগেছন।
রাসূল  (সাঃ)  যখন  আহেল  িকতাব  বা  ইহুিদ  ও  খৃষ্টানেদর  কােছ  ইসলােমর  দাওয়াত  িদেয়েছন  তখন  িতিন  এই  িতন  ধর্েমর
অিভন্ন  িবষয়গুেলা  তুেল  ধেরেছন।  কখনওবা  প্িরয়নবী  (সাঃ)'র  আকর্ষণীয়  মুচিক  হািস  অথবা  তাঁর  িবেশষ  অর্থপূর্ণ
সম্েমািহনী দৃষ্িট বুদ্িধমান মানুেষর অন্তরেক গভীরভােব প্রভািবত করেতা এবং তাঁর যাদুমাখা বাক্য মানুষেক
মুক্িতর স্পষ্ট পথ েদিখেয় িদত। এ প্রসঙ্েগ আমরা ইেয়েমেনর বুদ্িধমান ব্যবসায়ী আসােদর ইসলাম গ্রহেণর ঘটনা



তুেল ধরিছ। আসাদ মক্কায় েকনা-েবচা করেত আসেতন। একিদন তাঁর ইচ্েছ হেলা রাসূল(সাঃ)েক কাছ েদেখ েদখার ও জানার
যােত  রাসূল  (সাঃ)  সম্পর্েক  তাঁর  অিভজ্ঞতা  িতিন  ইেয়েমনবাসীর  কােছ  তুেল  ধরেত  পােরন  ।  িকন্তু  তাঁর  পিরিচত
সবাই-ই তােক এ কােজ িনরুৎসািহত করেলা। এমনিক একজন মুশিরক তােক বলেলাঃ আসাদ, যিদ কখনও কাবা ঘেরর কােছ যাও
তাহেল েতামার কান বন্ধ কের েরেখা, কারণ েমাহাম্মেদর যাদুমাখা বাক্য শুেন তুিম তার প্রিত আকৃষ্ট হেয় যােব। এ
কথা  শুেন  আসাদ  ভয়  েপেলও  রাসূল  (সাঃ)েক  েদখার  ইচ্েছ  ত্যাগ  করেলন  না।  িতিন  কাবার  কােছ  িগেয়  কাঙ্ক্িষত
ব্যক্িতেক  িচনেত  পারেলন।  িকছুটা  ভীতচিকত  মেন  ধীর  পােয়  এিগেয়  েগেলন  স্বপ্েনর  মানুষিটর  কােছ।  িতিন  যতই
রাসূল (সাঃ)'র কাছাকািছ হচ্িছেলন ততই মুগ্ধ হচ্িছেলন। কারণ, মহানবী(সাঃ)'র মুচকী হািস েথেকও তাঁর দয়ার অনন্য
মাধুর্য ফুেট উঠেতা এবং তাঁর সম্েমাহনী দৃষ্িট ও েচাখ দুিট েথেক সততার দীপ্িত ছড়ােতা। আসাদ খুব মেনােযাগ
িদেয় রাসূল(সাঃ)েক েদখিছেলন এবং তাঁর কথাগুেলা শুনিছেলন। আসাদ ইসলাম সম্পর্েক মহানবীেক িকছু বলার অনুেরাধ
করেল রাসূল (সাঃ) আসােদর মানিসক অবস্থা লক্ষ্য কের তাঁেক পিবত্র েকারআেনর সূরা আনআেমর ১৫১ েথেক ১৫৩ নম্বর

েশানােলন-
" েহ নবী, আপিন বলুন, এেসা, েতামােদর জন্েয আল্লাহ যা িনিষদ্ধ কেরেছন তা েতামােদর পেড় েশানাই। েতামরা কখনও
আল্লাহর েকােনা অংশীদার বা শরীক করেব না, বাবা মােয়র সােথ সদ্ব্যবহার করেব, দািরদ্েরর ভেয় সন্তানেদর হত্যা
করেব  না,  আিমই  েতামােদর  ও  তােদর  জীিবকা  িদেয়  থািক।  প্রকাশ্েয  বা  েগাপেন  কখনও  অশ্লীল  আচরেণর  িনকটবর্তীও
হেয়া না। যােক হত্যা করা আল্লাহ িনিষদ্ধ কেরেছন যথার্থ কারণ ছাড়া তােক হত্যা কেরা না। আল্লাহ েতামােদর এ
িনর্েদশ িদেয়েছন যােত েতামরা অনুধাবন কর।" েকারআেনর এই আয়াতগুেলা শুেন আসােদর েচহারা বদেল েগল। আল্লাহর
বাণীর  সােথ  আেরা  েবশী  পিরিচত  হবার  দুিনর্বার  আকাঙ্ক্ষায়  আপাদমস্তক  ব্যাকুল  ও  িবমুগ্ধ  আসাদ  েযন  ভাষা
হািরেয় েফলেলন। িতিন রাসূল (সাঃ) কথা অব্যাহত রাখার অনুেরাধ করেলন এবং এমন সুন্দর সত্য কথা জীবেন আর কখনও
েশােননিন বেল মন্তব্য করেলন। িবশ্বনবী (সাঃ) েকারআেনর বাণী েথেক আেরা বেল চলেলন, আিম কাউেকও তার সাধ্যাতীত
ভার অর্পন কির না, আর যখন েতামরা কথা বলেব, তখন স্বজেনর িবরুদ্েধ হেলও ন্যায্য বলেব এবং আল্লাহেক েদয়া ওয়াদা
পূর্ণ করেব, এভােব আল্লাহ েতামােদর িনর্েদশ িদেয়েছন েযন েতামরা উপেদশ গ্রহণ কর। এবং িনশ্চয়ই এটা আমার সরল
পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ করেব এবং িভন্ন পথ অনুসরণ করেব না, করেল তা েতামােদরেক আল্লাহর পথ েথেক িবচ্িছন্ন

করেব।
রাসূেলর পিবত্র মুেখ উচ্চািরত েকারআেনর এসব অমূল্য বাণী আসােদর অন্তের পিরবর্তন বা িবপ্লেবর ঝড় তুলেলা।

অশ্রুসজল আসাদ রাসূল (সাঃ)'র িদেক হাত এিগেয় িদেলন এবং ইসলাম গ্রহণ করেলন।
একগুঁেয় ও কুসংস্করাচ্ছন্ন আরব বা মুশিরকেদর িবশ্বাস পিরবর্তন করা িছল খুব কিঠন কাজ। ইমাম জাফর সােদক (আঃ)
বেলেছন, কখনও কখনও মানুেষর অন্তের বদ্ধমূল িবশ্বাসেক পিরবর্তন করার েচেয় পাহাড় টিলেয় েদয়া অেনক সহজ। তাই
িবশ্বনবী (সাঃ) এই কিঠন কােজ সফল হবার জন্েয অেনক সূক্ষ্ম িবষেয় লক্ষ্য রাখেতন। রাসূল (সাঃ) সাধারণ মানুষেক
এমনিক  কুসংস্কারাচ্ছন্ন  মানুষেকও  সম্মান  করেতন।  িতিন  শান্িতপূর্ণ  পিরেবেশ  িনজ  বাণী  প্রচােরর  েচষ্টা
করেতন এবং অন্যেদরেক িনজ মতামত বা িবশ্বাস তুেল ধরার সুেযাগ িদেতন। অজ্ঞ ও মূর্খ শ্েরণীর েলাকেদর সােথ কথা
বলেত িগেয়ও আল্লাহর রাসূল (সাঃ)  তােদরেক কখনও উপহাস করেতন না। বরং উপযুক্ত েকােনা সমেয় তােদর ভুল ধারণা
শুধের  েদয়ার  েচষ্টা  করেতন।  মহানবী  (সাঃ)  সত্য  প্রচােরর  আেলাচনার  শুরুেতই  এমনসব  বাণী  তুেল  ধরেতন  যা
প্রিতপক্ষ েমেন িনত। িবেশষকের, ইহুিদ-খৃষ্টান বা েখাদায়ী িকতাব-প্রাপ্তেদর সােথ আেলাচনায় িতিন এ পদ্ধিত

অবলম্বন কেরেছন।



িবশ্বনবী (সাঃ) ধর্েমর বাণীেক ব্যক্িতর েযাগ্যতা এবং পিরেবশ ও পিরস্িথিত অনুযায়ী মানুেষর কােছ খুব সহজ কের
তুেল ধরেতন যােত তারা েখালা মেন তা গ্রহণ করেত পাের। পূর্ব পিরকল্পনা বা সম্ভাব্য ফলাফেলর িচন্তা না কের
িতিন  ধর্েমর  বাণী  প্রচার  করেতন  না।  রাসূল  (সাঃ)  তাঁর  কােজর  মাধ্যেমও  ইসলাম  ধর্েমর  িশক্ষা  তুেল  ধরেতন।
ইসলােমর েয েকােনা িশক্ষা িতিন অন্য সবার আেগ িনেজর জীবেন ও কােজর মাধ্যেম বাস্তবায়ন কের েগেছন। সুন্দর,
িবনয়ী  ও  নম্র  আচরেণর  কারেণ  মানুষ  রাসূেলর  (সাঃ)  প্রিত  িবেশষভােব  আকৃষ্ট  হেতা।  মুয়াজ  িবন  যাবাল  (রাঃ)েক
ইেয়েমেন  ইসলাম  ধর্ম  প্রচােরর  জন্েয  পাঠােনার  সময়  িবশ্বনবী  (সাঃ)  বেলিছেলন,  তুিম  এখন  ইসলাম  প্রচার  করেত
যাচ্ছ, তাই মানুেষর সােথ সহনশীল ও নম্র আচরণ কেরা, তােদর সােথ কেঠার হেয়া না। কারণ কেঠারতার মাধ্যেম কাউেক
পথপ্রদর্শন করা যায় না। মানুষেক সুসংবাদ িদেব এবং ইসলােমর সুসংবাদগুেলা মানুেষর কােছ তুেল ধরেব। সত্েযর
প্রিত মানুষেক আগ্রহী কের েতােলা, কখনও ভয় েদিখেয় তােদর মুেখামুিখ হেয়া না এবং এমন েকােনা কাজ কেরা না যােত

মানুষ িবতৃষ্ণ বা বীতশ্রদ্ধ হেয় পেড়।


